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ভুমিকা 


প্রধানত প্রাচীন তারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানামুখী বিকাশের ধারাকে 
অবলম্বন করে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের গ্রস্থনায় বর্তৃমান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ । 
আপাতদৃষ্টিতে প্রবন্ধগুলি বিঘয়গতভাবে বিচ্ছিন্ন, কিন্ত তাদের সহোদর সম্পর্ক 
আবিষ্কারের জন্য ধীমান পাঠকের সামান্য মনোযোগই যথেষ্ট বলে মনে 
করি | প্রথম রচন৷ “ইতিহাস রচনার ইতিহাস' সমগ্র গ্রন্থের প্রবেশক-নিবন্ধ 
হিসাষে বিবেচিত হতে পারে । 'ইতশ্চিস্তা'র (শব্দটি আমার উদ্ভাবিত ) 
অন্তর্গত বিঘয়গুলিও গ্রন্থের গঙ্গে অসম্পৃক্ত নয় এবং দীর্ঘকাল আগে প্রকাশিত 
এ আলোচনাগুলির প্রাসক্ষিকত এখনও অম্লান বলে এ বইতে তাদের স্থান 
দিয়েছি । সংক্ষেপে, এই গ্রন্থ আবহমান ভারতবর্ষের সাং স্কৃতিক চিত্রলিপি 
রচনার বিনীত প্রয়াস। 

্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে পাঠক বতৃমান লেখকের মৌলিক গবেঘণার সঙ্গে 
চিন্তার ও দৃর্টিকোণেরও পরিচয় পাবেন বলে বিশ্বাস । ওদৃষ্বর জনগে!চীর 
মুদ্রায় খঘি বিশ্বামিত্রের উপস্থিতির এবং মহাদেবের বটুক-ভৈরব সংক্রান্ত 
মৃতি-কল্পনার নূতন তথ্যনির্ভর ব্যাখ্য৷ প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য | 
প্রাচীন গান্ধার ও আদ্ধশিপ্নের অথনৈতিক পটভূমিকা এবং কুমারস্বামী 
সম্পাঁকত '্মালোচনা দু'টিতেও আমার বিশ্লেষণ-সংশ্রেষণ ও নিজস্ব মতামতের 
উচ্চাবণ অস্পষ্ট নয় । 

পাঠকের দৃষ্টি আরও দুঃটি ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় : বানানের ব্যাপারে বাংলা 
ধ্বনিতত্বের নিয়ন মেনে আমি প্রধানত:, প্রথমতঃ ইত্যাদি তস্-ভাগান্ত শব্দে 
বিসর্গ বর্জন করেছি । দ্বিতীয়ত, নৃতন শব্দের নির্মাণ ; এক্ষেত্রে পবন 
গইতশ্চিন্তাঃ ছাড়া দু-একটি নূতন শব্দ ব৷ তরজমা স্যর নিদশন হিসাবে 
'ট্রাইব*-এর ভারতীয় রূপ 'জনগোষ্ঠী'র উল্লেখ করতে পারি । 

বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের, এক হিসাবে আমার অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনার, 
পিছনে অনেকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা অবিরলভাবে বিদ্যযান। এবং এই 
সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আতাউর রহমান, করুণীশক্কর রায়, দিলীপ- 
কমার সেনগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, রমাঁপদ চৌধুরী এবং স্থভে৷ ঠাকুর । এরা 
আমার কৃতজ্ঞতাঁতাজন | মুদ্রণের ব্যাপারে সর্বৈব সহযোগিতার জন্য এলম্ন 
প্রেসের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই | আমার তিনজন স্েহাম্পদ 


স্থাত্র_ আশিস মাইতি, কোরক চৌধুরী এবং, হৃযীকেশ মুখোপাধ্যায়-_বর্তমান 
গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে উৎসাহ দেখিয়েছেন ; শ্রীমান আশিস আমার দুটি 
প্রবন্ধ বিস্মরণ থেকে উদ্ধার করেছেন, শ্রীমান কোরক ইংরেজীতে লেখা 
'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধাটির বঙ্গানুবাণ করেছেন এবং নির্ঘণ্ট প্রণয়নের 
দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমান হৃধীকেশ । এদের আমি আস্তরিক শুভেচ্ছা ও 
সেহাশীরাদ জানাই । আমার মাতুদেবী কয়েকটি প্রবন্ধের প্রেস-কপি তৈরি 
করে দিয়েছেন ; তাঁর কাছে লৈখিক কৃতজ্ঞতার প্রকাশ বাহুল্য মাত্র । 
সচ্চিদানন্দ প্রকাশনীর বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অধ্বিকা ভট্টাচার্য 
রায়সাপেক্ষ এ বই প্রকাশ করে শুধু সাহসেরই পরিচয় দেন নি, আমার 
সাহিত্যবিঘয়- বহিভূত প্রবন্ধ রচনার অসামান্য প্রেরণারও কারণ হয়েছেন । 
তাদের পক্ষ থেকে আমি সুধী পাঠকবৃন্দের সোৎসাহ সমর্থন প্রার্থনা করি । 


কল্যাণকৃমার দাশগুপ্ত 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


১ 


১৪ 


৪৯ 


৬৭ 


১০১ 


১১২ 


১৯৪) 


১৩৪ 


১৪৭ 


১৭৯ 


ইতিহাস রচনার ইতিহাস, 


ভারত প্রসঙ্গে 


প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, 
জেমস প্রিন্পেপ 


প্বদেশ সন্ধানে, 
বাজেন্্রলাল মিত্র 


প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে, 
হরপ্রসাদ শাস্্রী 


বাংলার সন্ধানে, 
অক্ষয়কমার মৈত্রেয় 
বহুমুখী ম্বদেশ-সন্ধিৎসা, 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারত-সংস্কৃতি, মৃতিতত্বে 
মৃতিশিল্পে হিন্দু দেব-দেবী, 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
তিলক-চিহ, হিন্দু সাম্পৃদায়িক প্রতীক 


মুদ্রার আলোকে, 
প্রাচীন ভারতের জনগোষঠী 


লেখালেখির প্রসঙ্গ, 
প্রাচীন ভারতে 
সংস্কৃত নয়, দেবনাগরী 
এঁতিহাসিক ভূগোলে, 
বঙ্গ-বাংলা-বাংলাদেশ 
ভারতশিল্নের আদিপব, 
বিদেশবাণিজোর সংযাগে 
আনল কুমারস্থামী, 
শতবধে 


১৮৭ 
১৯১ 
১৯৬ 
০৪ 
২০৫ 


২১১ 
৬ 


ইতশ্চিন্ত।, শিল্প-সাহিত্য-নংগ্থৃতি 


, লিওনার্দে। দা ভিডি 
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স্বাধীন ভারত, পরাধীন ভারতীয় 
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ইতিহাস রচনার ইতিহাস, 
ভারত প্রসঙ্গে 


ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৯৩৮ ) মূল সভাপতির 
ভাঘণে অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতবর্ধের 
ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের কাজ উনিশ শতকের জে. এফ. ফীট বা আর. জি. 
ভাগ্ডারকর নন, দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরী পণ্ডিত কলহণই শুরু 
করেছিলেন । জন ফেথফুল কীট এবং রামক্ষ্ণগোপাল ভাগারকর 
(দেবদত্ত রামক্ষ্চের পিতা )-_বিদেশী এবং দেশী এই দুই প্রতিনিধিস্থানীয় 
লেখকের অনুঘঙ্গে আরও অসংখ্য নাম মনে আসে | সীমাবদ্ধ পরিসরে 
এই সব লেখকের কমকৃতির মূল্যায়ন সাধ্যের অতীত । প্রাচীন এবং 
মধ্যযুগের (আদি মব্যঘুগের ) ভারতবর্ধের ইতিহাষের ক্ষেত্রে নানামুখী 
গবেঘণার ধার! এবং সেই সূত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই' 
বর্তমান নিবন্ধের ভিত্তিভূমি 1৯ 


৬৬ 
|| দুই || 


ঘটন। হিসাবে বিস্ময়কর হুলেও একথা সত্য, সাধারণভাবে ভারত- 
বর্ধের এবং বিশেঘভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় প্রতীচী 
লেখকরাই পথিকৃতের ভূত্িক নিয়েছেন । অন্তত সমকালীন গবেঘণালন্ধ 
তথ্যের ভিত্তিতে আনুপূবিক ভারতব্ধের ইতিহাস রচনার চেষ্টার 
জন্য প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে আমাদের খণ অনস্বীকার্য | ১৭৮৩ 
সালে স্যার উইলিআম জোন্স-এর ভারত-আগমন এবং ১৭৮৪ সালে 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাস চার ইতিহাসে দুটি 
স্মরণীয় ঘটনা ১ কারণ তারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ-সক্কিৎসার সত্রপাতের সঙ্গে 
ঘটনা দুগ্টির যোগ ঘনিষ্ঠ । পাশ্চাত্্ের সঙ্গে সংস্কৃত ভাঘা ও সাহিত্যের, 
এক হি'সাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বড় অংশের, পরিচয় ঘটানোর 
ক্ষেত্রে উইলিআম জোন্স ও তার সহকমাঁদের ভূমিক। সশ্রদ্ধভাবে স্মত্ব্য | 


১ সংক্ষিপ্ত এ রচনায় জীবিত এতিহাসিকদের এবং তাদের মৌলিক গ্রন্থের নাম 
বাদ দেওয়া হয়েছ । 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি 

শকত্তল।' “গীতগোবিন্দ' এবং “মনুস্মৃতি'র অনুবাদ করেন জোন্স, 
প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৮৯, ১৭৯৩ ও ১৭৯৪ । জোন্স কর্তৃক এশিয়াটিক 
£পাসাইটি প্রতিষ্ঠার বছরে চার্লস উইলকিন্প' “ভগবদৃ্গীতা'র অনুবাদ প্রকাশ 
করেন এবং পাশ্চান্ত্য লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম একটি ইউরোপীয় 
ভাষাতে সংস্কৃত গ্রন্থ র্ূপান্তরথের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন । ১৭৮৭ 
সালে উইলকিন্স 'হিতোপদেশ' অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৮১ সালে 
জোন্স-এর “শকম্তলা* এবং তারও আগে ১৭৮৪ সালে চালস উইলকিন্স- 
এর “ভগবদৃগীতাঁর ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে আধুনিক পশ্চিমে 
সংস্কৃত ভাঘা ও সাহিত্যের দ্বরোদৃধাটন হয় | উইলকিন্স ও জোন্দ-এর 
সহকর্মী এবং পরবতাঁ অনুগামীদের অনেকের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন : হেনরী 
টমাস কোলক্রুক ( ১৭৬৫-১৮৩৭ ), হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০), 
জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০), খীস্টীয়ান ল্যাজেন (১৮০০-৭৬) ইউজীন 
ব্যর্নফ € ১৮০১-৫২ ), মনিআর উইলিআমস ( ১৮১৯-৮৯), আলেকজাপগার 
কানিংহাম €১৮১৪-৯৩ ), করুডলফ রোট (১৮২১-৯৫), ফুীডরিখ 
ম্যাক্স মুল্লার (১৮২৩-১৯০০), ইভান পাজুোডিচ মিনায়েফ ( ১৮৮০- 
১৯০) 1 এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে ১৭৮৮ সালে 
'এশিয়াটিক রিসার্টেস' নামে গবেঘণা-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ 
করল | এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে গবেঘণার 
ফসলবাহী এই পত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো : এশিয়। তথা তারতবর্ধেরও 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি আছে এবং তা প্রাতন বলে পর্যাপ্ত গবেঘণার 
বিঘয়ীভূত। আরও পরে আত্মপ্রকাশ করল “কোয়াঁগিলি জার্নাল' (১৮২১ ), 
'গ্রিনিংস ইন সায়েন্স (১৮২৯) এবং 'জীর্নান অফ দি এশিয়াটিক 
সোসাইটি” (১৮৩২)। নতুন আবিফার ও মুল্যবান ধারণা-সিদ্ধান্তে 
দেদীপ্যমান এই পত্রিকা ক'টি ইতিহাস-গবেঘণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর 
করল । বস্তুত, উইলিআম জোন্দ আদি বিদেশী মনীষীদের কাছে ভারত- 
বাসীর খণ অপরিশোধ্য | তাঁদের কাছ থেকেই তারতবাসী প্রথম তাদের 
গৌরবোজ্জ্বল ইতিহীস শোনে এবং তীদের প্রেরণাতেই সে-ইতিহাস 
পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয় | 


|| তিন || 


প্রাচীন ভারতবর্ধের ইতিহাসে ভারতীয় মনীষীদের সন্ধিৎসা ও 
গবেষণার সূত্রপাত গত শতাব্দীর হ্বিতীয়ার্ধে। এ সূত্রে স্মরণীয় এই 
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সময়, থেকেই ভারতপ্রেমী বিদেশীদের গবেষণার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে 
স্বাধীনভাবে স্বদেশের ইতিহাস রচুনার ইচ্ছ। ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল |. 
দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮৫৭ সালে নীলমণি বসাকের বাংলা ভাঘায় দেশের 
পুরাবৃত্তের অভাব দূর করার জন্য বাংলায় লেখা 'ভারতবর্ধের ইতিহাস? | 
দু বছর বাদে ১৮৬০ সালে কেদারনাথ দত্ত "স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত কলমে' 
স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেলেন এবং লিখলেন ভারতবর্ধের 
ইতিহাস'। 

নীলমণি বসাক বা কেদারনাথ দত্ত আজ বিস্মৃতির অন্তরালে, যদিও 
অপ্রতুল তথ্যের সাহায্যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার যথাসাধ্য চেষ্টার 
জন্য তারা অবশ্যস্মতব্য | ব্যাপক ও গভীর গবেষণার ক্ষেত্রে পদ- 
চারণা ঘটেনি বলেই সম্ভবত তীর৷ ক্রত বিজ্মিত হয়েছেন। অন্য পক্ষে, 
মূল্যবান গবেঘণার জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র ( ১৮২২-৯১ ), রামক্ষ- 
গোপাল ভাগারকর €(১৮৩৭-১৯২৫), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৭-১৯৩১ ) 
বা অক্ষযুক্মার মৈত্রেয় ( ১৮৬১-১৯৩০ ) প্রথম সারির ভারত-তাত্বিকের 
মধাদা পান। 

প্রাচীন ভারতবর্ধের ইতিহাস-মংক্রান্ত গবেষকদের মধ্যে অগ্রপথিকের 
ভূমিকা মুখ্যত যে দ'জনের, তাঁর। হলেন রাজেক্দ্রলাল মিত্র (তৃতীয় 
নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং রামক্ষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর ৷ এদের সঙ্গে তুলনীয় 
ন।৷ হলেও ভাউ দাজীর নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ১৮৪৬ সালে 
বাজেন্্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির পহকারী কর্মপচিব ও গ্রস্থাধ্যক্ষ হন 
এবং ১৮৪৮ সালে সোসাইটির জানালের জানুআরি সংখ্যায় তীর প্রথম 
রচনা 11050110000 2০0) 015 10959. 1420011, [0099১ প্রকাশিত 
হয় | এ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি কামন্দক-কৃত "নীতিসার' নামে 
প্রাচীন তারতের রাজনীতি সংক্রান্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের একটি পু'ধির প্রতি 
সোসাইটির কর্মসচিবের দৃষ্টি আকর্ধণ করেন এবং পরে তিনিই তাঁর বিদেশী 
বিদ্যোৎসাহী বন্ধুদের প্রেরণায় প্র গ্রন্থ সম্পাদনা করেন ( ১৮৮৪ )। 
রাজেন্্রলালের সম্পাদনায় আরও বছ প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ! তীর 
মৌলিক গ্রস্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 1175 200901069 
0? 01188. ( প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৭৫, ছিতীয় খণ্ডের ১৮৮০) এবং 
শু) 98715101 130001)19 1.106150015 ০06 5021 (১৮৮২) উপ- 
করণের এ্রশুর্ষে এবং কতকাংশে এ&তিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট গ্রস্থ 
দু'টি এখনও পগ্ডিতমহলের সশ্রদ্ধ বিস্ময় | 


ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


রাজেন্দ্রলালের মতো৷ রামক্ষগোপাল ভাগ্ডারকরও সংস্কৃত, পালি ও 
প্রাকতে পারদশী' ছিলেন । তীর 05 8901) [71860 ০? 00৩ 105০081 
€ ১৮৮৪) এবং & 5550 000 006 18115 8150915 ০? 10019 
( ১৯০০) প্রাচীন ভারতবর্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে দু'খানি 
মূলাবান গ্রন্থ । এই বই দু'খানির সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য বৈষব শৈব প্রভৃতি 
বিভিন্ন খ্বান্গণ্ধর্মগুলি সংক্রান্ত রচনাবলি | গবেঘণার ব্যাপকতা ও 
গতীরতায় মূল্যবান ভাগ্ডারকরের এই রচনাগুশি ভারতবর্ধের ব্ান্নণ্য ধর্ম- 
মতের, তনন্য ভাবে হিন্দুধর্মের, বিবধন-বিব্তনের ইতিহাস আলোচনার 
তিত্তিরপে পরিগণ্য । ভাঘাতত্বের ক্ষেত্রেও ভাগ্ডারকর স্বীয় মনীঘার 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন | বস্তত ভাণ্ডারকরের বহুমুখী পাণ্ডিত্যের তুলনা 
অত্যন্ত দূর্লভ ॥ প্রাচীন তারতবর্ধের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেঘণাক্ষেত্রে 
তিনি সোনা ফলিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পরবতীদের জন্য সে ক্ষেত্র নানা- 
ভাবে উবর করে গেছেন । 

রাজেন্রলাল-রামক্ষ্ণগোপালের অল্লবিস্তর পরবতী গবেঘক ও এঁতি- 
হাসিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ( চতুর্থ নিবন্ধ 
দ্রষ্টব্য ) অক্ষয়কমার মৈত্রেয় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়! হরপ্রসাদের 
সারস্বত জীবনের উদ্বোধন রাজেন্দ্রলালের সাল্লিধ্যে, রাজেক্রলালের নেপালী 
বৌদ্ধপাহিত্য প্রণয়নের সূত্রে । রাজেন্রলালের মতো হরপ্রসাদও প্রাচীন 
পুথিপত্রে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং সার জীবনের পরিশ্রমে ৮০০০-এরও 
বেশি পুথি সংগ্রহ করেন | এই পুথিগুলির মধ্যে কতকগুলি বিঘয়বস্ততে 
অনন্য, এবং কয়েকটির প্রাচীনত্ব সপ্তম শতক পবস্ত টানা যেতে পারে । 
মূল্যবান এই পুঁথিগুলি আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
কিভাবে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, সংক্ষেপে দু'টি দৃষ্টান্তের উল্লেখই বোধ 
করি পধাপ্ড হবে : প্রথম, বজ্যান, মন্ত্রান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিভিন্ন শাখার অস্তিত্বের বিশদ সংবাদ এবং দ্বিতীয়, বাংলা ভাঘা 
ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্যাপদ" নামীয় সাড়ে ছেচল্লিশটি কবিতার 
আবিষ্ষার | গুরু রাজেন্্রলালের মতো! হরপ্রসাদও প্রাচীন লেখ সম্পাদনে 
উৎসাহ' ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (পঞ্চম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য ) তাঁর পুবসূরিদের পথকে 
প্রশস্ততর করতে পেরেছিলেন অধীত বিষয়ের ব্যাপকতায় এবং চিন্তার 
গভীরতাঁয় | প্রাচীন ভারতবর্ধের ইতিহাস সংক্কাস্ত বিভিন্ন বিঘয় 
অবলম্বনে তার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন অসংখ্য (প্রায় সবই 
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বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ), তেমনই আধুনিক বা! শেঘ মধ্যযুগীয় 
ইতিহাসেও তিনি স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণ। করে গ্রেছেন। “গৌড়লেখমালা? 
( ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১২ ) গ্রন্থে তিনি যেমন প্রাচীন লেখ সম্পাদনে নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন, তেমনই সিরাজউদৌল্লার বিরদ্ধে অন্ধকপ-হত্যার অপবাদ 
অপনোদনে পরিশ্রমী তথ্য-সংগ্রাহক ও কৃশলী তথ্য-বিশ্লেষকের ভূমিকায় 
সাথক এঁতিহাসিকের পরিচয় রেখেছেন । অক্ষয়ক্মারের “সিরাজদ্দৌলী।' 
( ২১ জানুআরি ১৮৯৮ ), “মীরকাসিম' ( ২৫ ফেব্রুআরী ১৯০৬ ) বা. 
“ফিরিঙ্গি বণিক+ ( ২০ জুলাই ১৯২২ ) তথ্যনিষ্ঠ হয়েও কলার উদ্ভব, 
উপন্যাসের মতে স্ুখপাঠ্য | ভারতবধের বিশেষত বাংলাদেশের শিল্প-কলার 
গতিপ্রকৃতি ও বিবর্তন সম্পর্কেও অক্ষয়কুমার কিছু কিছু গুরুতপূর্ণ মন্তব্য 
করে গেছেন ; সেই সব মন্তব্যে তার এ্রতিহাসিক মনীষার পরিচয় প্রদীপ্ত । 
অক্ষয়কুমার সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ইংরেজীতে লেখার সুযোগ- 
সুবিধা সম্পর্কে সচেতন' হয়েও তিনি তাঁর গবেঘণার প্রায় তিন-চতুর্ধাংশ 
মাতৃভাঘাতে প্রকাশ করে গেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি যথার্থ ই জাতীয়তা- 
বাদী এতিহাসিক | 

অক্ষয়কুমারের সমগোব্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( ঘষ্ঠ নিবন্ধ) 
ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম । মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের 
গৌরব তীর এই স্মরণযোগ্যতার ভিত্তি হলেও অসংখ্য নিবন্ধে ও 
ন্যনাধিক চারটি বিশিষ্ট গ্রন্থে দীপ্যমান বহুমুখী পাণ্ডিত্য রাখালদাসকে বর্তমান 
শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এঁতিহাসিকের আসন দিয়েছে । লেখমালা মুদ্রা 
ইত্যাদি পুরাবস্ত অধ্যয়নে বিশ্েষণে রাখালদাসের নৈপুণ্য সবজনস্বীকৃত। 
ভারতবর্ষের অঞ্চল বিশেষের প্রাচীন বা মধ্য যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস 
রচনাতেও তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর | দৃষ্টান্তত্বরাপ, রাখালদাসের “বাংলার 
ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড))-কে মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের প্রমাণপুরুঘ 
যদুনাথ সরকার “অত্যন্ত মুল্যবান' গ্রস্থরূপে অভিনন্দিত করেছেন | 
রাখালদাসের গ্র্থাবলির মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £ 486 ০? 
(16 1106112]  00683, 17196019 0? 0115$8 (দ্‌ খণ্ড), বাংলার 
ইতিহাস' (দূ খওড ) ও প্রাচীন মুদ্রা'। অক্ষয়কুমারের মতো রাখালদাসও 
মাতৃভাঘার অনুরাগী ছিলেন এবং সদ্য উল্লিখিত প্রাচীন মুদ্রা” প্রর্নয়নে 
তিনি সম্ভবত এই প্রমার্ই রাখতে চেষ্টা করেছিলেন যে, অধীত বিঘয়ে 
যথার্থ অধিকার থাকলে মাতৃভাষায় তা যথাযথ প্রকাশ করা যায়। 
উ্রতিহাসিক ব্যক্তি এবং ঘটনা অবলম্বনে এতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেও 


৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


রাখালদাস সিদ্ধির সামীপ্য পেয়েছিলেন । 'শশাঙ্ক”, 'ধর্মপাল', “করুণা*, 
মিয়ুখ', “অসীম”, “ধরব ইত্যাদির স্রষ্টা রাখালদাস “বেনের মেয়ে'র রচয়িতা 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুগামী এবং "গৌড়মন্তরার', “তুঙ্গভদ্রার তীরে? প্রভৃতির 
প্লিণেতা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃবর্পূরি | | 


| চার || 


রাজেন্দ্রলাল, রামকৃষ্ণগোপাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়ক্মার এবং 
রাখালদাস এই পাঁচজন ইতিহাস-সাধক সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতবধের 
ইতিহাসকে বিচিব্র-ব্যাপক দানের এশুধে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এদের 
মধ্যে অক্ষয়ক্মারের নাম অন্যভাঘী পাঠকের কাছে অপেক্ষাকৃত স্বব্প 
পরিচিত হলেও অক্ষয়ক্মারকে নানা কারণে আমি মহৎ এতিহাসিকের 
আসন দিতে ইচ্ছুক । কারণগুলির মধ্যে প্রধানতম, অক্ষয়কুমারের আধুনিক 
এ্রতিহাসিক মনন (তুলনীয় : “রাজা, রাজা, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং 
জয়স্পরাজয়--ইছার সকল কথাই' ইতিহাসের কথা । তথাপি কেবল এই 
সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না|? রমাপ্রসাদ 
চন্দের “গৌড়রাজমালা”র ভূমিকা, পৃ. ১৫)। এই ঘ্রতিহাসিক-পঞ্চক 
ছাড়াও আরও অসংখ্য দেশী বিদেশী মনীধী ও গবেষক প্রাচীন ভারত- 
বর্ধের ইতিহাসকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন । তাদের সেই দানের 
মূল্যায়ন বৃহৎ কলেবর গ্রন্থের বিষয় | গবেঘণার বিষয় অনুসারে অত্যন্ত 
সংক্ষেপে তাদের কয়েকজনের উল্লেখ মত্রি করা হলো । 


|॥ পাঁচ ॥| 


প্রাচীন ভারতবর্ধের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেঘক মাত্রের 
একই সঙ্ষে উপাদানের ব্যাপক বৈচিত্র্য ও উপাদানের আপেক্ষিক 
অপ্রতুলতার অভিজ্পতা আছে। “বল্লাল সেন লক্ষণ সেন ছিলেন দিল্লীর 
অধিপতি'_ উনিশ শতকের গোড়ায় ফোর্ট উইলিআম কলেজের পণ্ডিতদের 
এই ধারণার সময় থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি, সময় এবং 
গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই । কিন্তু ভারতেতিহাসের এই অগ্রগার্মী গবেঘণায় 
ছোট-বড়-মাঝারি কত অসংখ্য কর্মীর শ্রম ও মনন নিয়োজিত হয়েছে, 
তার অনুসন্ধান আজ স্বতন্ত্র ও পুর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়। প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের এক-একটি আকর-সন্ধানের ক্ষেত্রে এদের কারও 


ইতিহাস রচনার ইতিহাস শ, 


জীবনের অধিকাংশ সময় কারও বা সারা জীবনই ব্যয়িত হয়েছে। 
আকরগুলি প্রধানত দূ ভাগে বিভক্ত : প্রত্বতাত্বিক এবং সাহিত্যগত | 
প্রত্বতাত্বিক আকরের .মধ্যে আছে লেখ, মুদ্রা, বিভির শিল্প-নিদশন ও 
অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ । সাহিতটগত আকর দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষার 
গ্রন্থ নিয়ে গঠিত। পৃবৌক্ত পাঁচজন পথিকৃৎ-প্রতিম এঁতিহাদিক উভয়বিধ 
আকর নিয়েই গবেঘণ! করেছেন । উনিশ শতকের শেঘভাগ থেকে 
গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তুততর হওয়ার ফলে অনেকে আকরবিশেঘের প্রতি 
অধিকতর মন:সংযোগ করেন। 

প্রাচীন লেখসমূহ সম্পাদনে প্রাতঃস্মরণীয় জেমস প্রিন্সেপের পরে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম : কীলহন্ন, ফুট, বাহলার, সিউয়েল, কনো, হুলৃজ্‌ , 
এবং তর্গবানলাল ইন্দ্রজী, রাজেন্্রলাল, হর প্রপাদ, রামকৃষ্ণ ও দেবদত্ত ভাগ্ডারকর 
( পিতাপুত্র ), ননীগোপাল মজমদার, কৃষ্ণশীস্ত্রী, বেস্কয়।, নিরগ্রন প্রসাদ চক্রবতী 
ও অনস্তসদাশিব আলুটেকর | মুদ্রাসংক্রান্ত গবেষণাতেও জেমস প্রিন্সেপের 
ভূমিকা পথিকৃতের | মুদ্রাতত্বের বিশিষ্ট গবেঘকদের কয়েকজন্ব : ল্যাজেন, 
কানিংহাম, রাপসন, ভিনসেণ্ট স্মিথ, জন আালান, আর. বি. হোয়াইট- 
হেত ; এবং দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ডারকর, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ন্ুরেন্রকিশোর চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং অনস্তসদাশিব আলটেকর । 
ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্লেতিহাস সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রেও 
প্রতীচ্য পণ্ডিতদের কাছে আমাদের খণ যথেষ্ট | এ প্রসঙ্গে অনিবাধ- 
ভাবেই মনে পড়ে হ্যাভেল ও নিবেদিতাকে, ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে 
সহৃদয় ও পরিশ্রমী ভূমিকার জন্য যারা আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতাঁভাজন | 
ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসে হ্যাভেল ও নিবেদিত ছাড়া বিশ্ি 
গবেঘকদের মধ্য উল্লেখযোগ্য £ জেমস ফার্ডসন, বারজেস, বার্ডউউড, 
ভিনসেন্ট স্মিথ, আলফেড ফুশে, হাইনরিখ জিমার, রেনে গ্রসে, আনন্দ 
ক্মারম্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শাহেদ 
সুরাবদর্ঁ, অরধেন্রকমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, নির্লকৃমার 
বসু এবং মোতিচন্দ্র। চিত্র ও ভাক্কবশিল্পে রূপায়িত বিভিন্ন দেবদেবীর 
মৃতির মধ্যে ধর্মীয় ও সমাজমাঁনসের প্রতিফলন ঘটে, ফলত মৃতির বাহ্যিক 
বিবরণের সঙ্গে সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক শজিগুলির অনুসন্ধানী 
অধ্যয়নও প্রয়োজন ! দেবদেবীর মূতিসংক্রান্ত অধ্যয়ন-ক্ষেত্রের আবিষ্ষার 
অপেক্ষাকৃত সাম্পৃতিক হলেও ইতিমধ্যে যা কাজ হয়েছে, গুণগতভাবে ত৷ 
“বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । ভারতীয় মৃতিতত্বের ক্ষেত্রে লব্বপ্রতিষ্ঠ 


৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গবেষকদের তালিকা ম্বভাবতঃই কিঞ্চিত সংক্ষিপ্ত । এই তালিকায় 
আছেন : আনন্দ ক্মারন্থামী, গোপীনাথ রাও, জিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত ভট্টশার্লী এবং বিনয়তোঘ ভট্টাচার্য । 
ভারতীয় মৃতিতত্বে সম্পৃতি বিদেশীদের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে । 

ইতিহাসের জন্য সাহিত্যগত উপাদান সংগ্রহে ও বিশবেঘণে দেশী- 
বিদেশী অনেকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন | রাজেন্দ্রলালের সময় থেকেই 
সাহিত্যগত উপাদানের মূল্য স্বীকৃত হয়ে আঁসছিল, যদিচ রাজেন্দ্রলাল 
একান্তভাবে এই' উপাদানের উপর নির্ভর করার বিরোধী ছিলেন । বিদেশীদের 
মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের অধ্ায়নে উইলসন, ম্যাক্স শ্যল্লর, নমফীল্ড, 
গ্রিফিথ, লুই রেনু ; মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যে ওয়েবর, উইণ্টারনিৎস 
(সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের স্তন্ত প্রতিম ইতিহাস রচনায় আমাদের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন ), কিরফেল, পািটার এবং অন্যান্য সাহিত্য-শাখায় সিলভ্যা লেতী, 
পিশেল, রিস ডেভিডস, জেকোবি, স্থবিং প্রমূখ উল্লেখযোগ্য | ভারতীয়- 
দের মধ্যে এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন 
করেছেন তাদের কয়েকজন : শাম] শাস্ত্রী, কাশীপ্রসাদ জয়শওয়াল, 'হারান- 
চক্র চাকলাদার, রাধাক্ম্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হেমচন্দ্র রায়- 
চৌধুরী, বেণীমাধব বড়য়া, অতীন্রনাথ বস্সু, পি, ভি. কানে, উপেন্দ্রনাথ 
ঘোঘাল, বিমলাচরণ লাহা, নলিনাক্ষ দত্ত, এ. ডি. পুশলকর প্রমুখ । 
সাহিত্যগ্র্থ লব্ধ উপাদানকে এরা ভারতবর্ধের রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় সার্বকভাবে ব্যবহার 
করেছেন । বস্তত, বর্তমান শতকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের তারতবর্ঘের 
ইতিহাসের নানাক্ষেত্রে সর্বাগীণ অগ্চগতি অনম্বীকারধ । এই শতকেই 
আবিৃত হয়েছে মহেঞ্জোদাড়োর মতে! আদি-এঁতিহ।গিক শহর, কৌটিল্যের 
“অর্থশাস্ত্রের মতো৷ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের পাওুলিপি । রাজেন্দ্রলাল রামক্ষ- 
গোপালের খনিত পথ দীর্ঘ ও প্রশস্ততর হয়েছে বু মনীঘীর বছ পরিশ্রমী 
গবেঘণায় | 

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে প্রত্বতাত্বিক ও সাহিত্যগত আকরলন্ধ 
তথ্যের সার্ক সমনৃয়ের তিনটি দীপ্ত দৃষ্টান্ত : হেমচন্র রায়চৌধুরীর 
[১০011101021 1319001% ০91 /৬0016100 11818) হেমচক্র রায়ের 195118510 
[319101 ০£ 130117610 [018 এবং কে, এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর 06. 
0)01%3 এবং তিনটি গ্রন্থই পরিশ্রমী তথ্যসংগ্রহ ও শিপুণ তথ্যবিশ্েঘণে 
প্রথম শ্রেণীর গবেষণাকর্স | 


ইতিহাস রচনার ইতিহাস ই 


ভারতেতিহাসের প্রাচীন 'যুগের কিছু অংশে এখনও অন্ধকার, কিছু 
অংশে আলো-আধারির অস্পষ্টতা | এই অন্ধকার বা আবছায়ার দৃরী- 
করণ প্রধানত নতুন তথ্যের ওাবিফারেই সম্ভব। এ ছাড়া ইতিপবে 
অবহেলিত কাহিনী-কিংবদন্তী, লোকগাথা-লোকাচার ইত্যাদি : উপাদানও 
যে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করতে পারে, গবেঘণায় তা 
সপ্রমাণ হয়েছে! সেই কারণে প্রত্বতাত্বিক উৎখননের সঙ্গে এই সব 
জীবন্ত উপাদানের মূল্যও ক্রমশ উপলব্ধ হচ্ছে । অসংখ্য 'ট্রাইব' বা জন- 
গোষ্ঠীর দেশ ভারতবর্ধে নৃতাত্বিক উপাদানের গুরুত্ব আজ আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে না । এই শতকের গোড়াতে ই. টি. ড্যাল্টন এবং হাবাট 
রীজলির ভারতবর্ধের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষঠী ও জনসংস্কতি 
সংক্রান্ত গবেঘণায় ভারতেতিহাস রচনায় নৃতাত্বিক উপাদানের মূল্য স্বীকৃত 
হলে! | প্রশংসনীয় এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিচালিত রীজলিন 
গবেঘণ! যাঁদের অল্লনিস্তর পপ্ররণ| দিয়েছে, তাদের মধ্যে হাটন, রমাপ্রসাদ' 
চন্দ, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ তাগ্ডারকর, হারানচন্দ্র চাকলাদার, শরৎকুমার রায় 
এবং নির্মলক্মার বস্তু সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রত্বতাত্বিক উৎ্খননেও বর্তমান 
শতকের প্রগতি আশাপ্রদ | স্যার জন মার্শাল, আরননেস্ট ম্যাকে ও মর্টিমার 
হইলারের বিশিষ্ট কর্মকৃতির সঙ্গে ভারতীয়দের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম অবশ্য 
স্মরণীয় | এম. এস. বৎস, ননীগোপাল মজুমদার, কাশীনাথ দীক্ষিত এবং 
সুবব। রাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


1 ছয় || 

বিভিন্ন আকরলব তথ্যের নিপুণ বিন্যাসে এঁতিহাসিকের কৃতিত্ব । 
আর একটু বিশদভাবে, তথ্যকে কাধকারণ সূত্রে গ্রথিত করার ক্ষমতাই 
ইতিহাসশিল্প । উপাদানের অপ্রতুলতার কথা মেনে নিয়েও বলব, প্রাচীন 
ও মধ্যযুগের ভারতবর্ধের ইতিবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রে লেখক-সংখ্যার তুলনায় 
ধতিহাসিকের সংখ্যা কম। অর্থাৎ অল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে যথাথ 
ধতিহাসিকের দৃষ্টিতঙ্গী লক্ষ করা যাঁয়। এবং এই দৃষ্টিতঙ্গীর অভাব 
ভারতবর্ধের আধুনিক যুগের ইতিবৃত্ত লেখকদের বা তথাকথিত গবেষকদের 
মধ্যেও লক্ষণীয় | তদুপরি অধিকাংশ ভারতেতিহাস-লেখক কি বলতে হয় 
জানেন, কেমন করে বলতে হয় জানেন না | তাঁদের অনেকের লেখ দৃষ্পাঠা 
হবার ফলে সাধারণ পাঠক এখনও স্মিথের £8019 17150195০0৫ [7018-র. 
স্বচ্ছন্দ লিখন-শৈলীতে আকৃষ্ট হন। 


:১০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ভিনপেণ্ট স্মিথের এই' বিখ্যাত বইটি প্রপঙ্গে ভারতবধের ধারাবাহক 
ইতিহ!স রচনার আর দু-একটি বিশিষ্ট প্রয়াসের উল্লেখ করা দরকার । এ 
ধরনের প্রথম সার্ক প্রয়াস মনস্টুআর্ট এলফিনস্টোন (€ ১৭৭৯-১৮৫৯ )- 
এর দূ'খণ্ডে প্রকাশিত 8150015 ০0? 119 ( প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৩৯ 
সাল)। এই ভারতবৃত্তাস্ত দীর্ঘদিন ভারতবর্ধের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পাঠ্য থাকার দরুন এটি বহু সংস্করণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ।১ এবং 
সম্ভবত এলফিনস্টোনের আদর্শে অনপ্রেরিত হয়ে নীলমণি বসাক বা 
কেদারনাথ দত্ত ছোট আকারে অনুরাপ ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন । 
স্মিথের ভারতেতিহাস প্রকাশের পরে এলফিনস্টোনের প্রচার কমে আসতে 
থাকে এবং কালক্রমে বন্ধ হয়ে বায় । এলফিনস্টোন এবং স্মিথের একক 
প্রচেষ্টার পর কেন্ধিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে 
ভারত-ইতিহাসের সামগ্রিক ব্নপকে মোট ছ'টি খণ্ডে ধরে রাখার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন | ১৯২২ সালে এই ইতিহাসমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 
ই, জে. র্যাপসন-এর সম্পাদনায় । পরে অন্যান্য খণ্ডগুলি (দ্বিতীয় খণ্ড 
ছাড়া) বেরোলে আমাদের অতীত জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া 
যায়! একালের রুচি ও দৃষ্টিতঙ্গীতে কেম্বিজ ইতিহাসমালার লেখকদের 
কারে৷ কারো৷ রচন৷ সমালোচনার যোগ্য হলেও এই সুলিখিত ভারতবৃত্তাস্ত 
দীধদিন পর্বস্ত আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিল | স্বাধীনতা -উত্তর ভারতবধে 
এটির স্থান দখল করে আচার্য রমেশচন্তর মজুমদারের সম্পাদনায় বিভিন্ন 
ভারতীয় পগ্ডিতদের রচনার সমবায়ে প্রকাশিত 1719607/ 200 01005 ০? 
1116 110018) 76016 (ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত ) নামক গ্রন্থমাল। 
'€ এগারোটির মধ্যে দশটি প্রকাশিত )। ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও এই ভারতবৃত্তাস্ত 
'সাম্পৃতিক কালের ইতিহাপ-চচায় কীতিস্তন্তরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য । 


|| সাত || 


রাজেন্দ্রলাল, ভাগ্ডারকর, রাখালদাস প্রমুখের কর্নকৃতি প্রসঙ্গে আর 
একটি বৈশিষ্ট্য মনে পড়ে : উনিশ শতকের শেঘার্ধে এবং বর্তমান শতকের 
প্রথম কয়েকটি দশকে ইতিহাস ও সাহিত্য হাত ধরাধরি করে পথ চলত। 
দ্টান্তত্বরূপ, এ্তিহাসিক অক্ষয়ক্মারের লেখা কবি অক্ষয়কৃমার বড়াল- রচিত 


৯. প্রদঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ডবু রবার্টসন প্রথম প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস লেখার চেক্টাী করেন ৷ 


ইতিহাস রচনার ইতিহাস ১১ 


'“কনকাঞ্রলি'র বিদগ্ধ ভূমি বা যদূনাথ সরকার- কৃত রবীন্দ্রনাথের “সোনার 
তরী'র সমালোচনার উল্লেখ করা যায়; এবং হরপ্রসাদ ও রাখালদাস তো 
নিজের] সাহিত্যন্্টাই ছিলেন। অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্ত্রনাথের মতো। 
মহৎ সাহিত্যিক তাঁদের বহু রচনায় ইতিহাঁস-চেতনার দীপ্ত স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন | বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি ("বাংলার ইতিহাস নাই*..ইহা অপেক্ষা 
বাজানীর লজ্জার কথা আর কোথায় ?' ) ও ইতিহাস রচনেচ্ছার ( “এক 
সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার এ্রতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান করিয়া 
একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব' ) এবং রবীন্দ্রনাথের এ্রতিহাসিক 
নিবন্ধমালার কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই । 

বস্তত, ইতিহাস ও সাহিত্যের যোগ্য সহযোগেই জাতি তার আত্ম- 
পরিচয় লাভ করে । বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষ দু তিনটি এবং 
বতমান শতাব্দীর প্রথম তিনাটি দশকের ইতিহাস ও সাহিত্যের এই শুত 
সংযোগ ঘটেছিল । সাহিত্যের পথ থেকে ইতিহাস তারপর অনেক দূরে 
বেঁকে গেছে । ফলে বেশির ভাগ সাহিত্যবতী শুধু-লেখকের বেশি কিছু 
হতে পারলেন না, ইতিহাস-অধ্যাপকরা এ্তিহাসিকের ঈপ্সিত আসন 
অর্জনে অসমর্থ হলেন | এতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে যুরোপকে ইতিহাস 
শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ওয়াল্টার স্কট, তিনি পেশাদারী এ্তিহাসিক নন; 
সাহিত্যস্ৃষ্টা মাত্র--১৯৩০ সালে উচ্চারিত এ্রতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান-এর এই 
উক্তি ট্রেভেলিয়ানের আধ্নিক ধীমান বাঙালী পাঠকেরও মনন স্পশ করতে 
পারেনি বলে আমার বিনীত বিশ্বাস | 

পরিশেঘে, আরও দু'টি ক্ষেত্রে তাণ্ডারকর-অক্ষয়ক্মার-রাখালদাস 
প্রমুখ ইত্রিহাস-সাঁধকের সঙ্গে একালের ইতিহাস-লেখকের ব্যবধান : প্রথম, 
অক্ষয়ক্মার, রাখালদাস ও তাঁদের সহকর্মীরা ইতিহাসকে কখনও খণ্ডিত- 
ভাবে দেখতেন না, ইতিহাসের সামগ্রিক বূপ তাদের চোখে ধরা পড়েছিল । 
ফলত যে নৈপুণ্যে অক্ষয়কুমার প্রাচীন ভারতের বা প্রাচীন বাংলার 
ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই দক্ষতাতেই 
তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্বের ভারতেতিহাস আলোচনা করেছেন ; 
প্রাচীন ভারতের লেখ- ও মুদ্রা-তত্বে বিশেষজ্ঞ রাখালদাসের এতিহামিক পাণ্ডিত্য 
বাংলা দেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে বা মধ্যযুগের পূর্বভারতীয় তাস্কবকলা সংক্রান্ত 
গ্রস্থেও সমুজ্জুল ; রমাপ্রসাদ চন্দের মতো সুপ্রতিষ্ঠ নৃশান্্রবিদের কলমে বৈষবধর্ম 
ও পূর্বভারতে শিল্প-কলার সূচনাপর্ব বিষয়ক গবেঘণাকম সম্ভব হতে দেখা যায় | 
এই ইতিহাস-সা ধকদের অন্যতম প্রতিনিধি হেমচন্দ্র রায়চৌধূরীর মধ্যেও 


১২ ইতিহাস 3 সংস্কৃতি 


ইতিহাসকে অখগ্ডতাবে দেখার চোখের, অন্যতাবে ইতিহাস-চেতনার, পরিচয় 
সংদীপ্ত এবং ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হয়েও অন্যান্য 
পর্বে তার সমান পাগ্ডিত্য ও তথ্যবিন্যাস-নৈগুণ্য বিস্ময়কর । অন্যপক্ষে, 
এ কালের তরুণ-অতরুণ ইতিহাসব্রতীরা ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে দেখার 
দুর্মর অভ্যাস গড়ে তুলেছেন, বাংলাদেশের আধুনিক যুগের ইতিহাসে যিনি 
নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, হোসেন শাহ তাঁর 
কাছে নাম মাত্র । “প্রাচীন? “মধ্য* এবং “আধুনিক'__এই ব্রিবিধ যুগবিভাগ 
সাম্পতিক ইতিহাস-চর্চার গতিধারাকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে, যথার্থ 
ইতিহাসবতী মাত্রেই তাতে শঙ্কিত বোধ করছেন, এবং আমাদের পক্ষে 
খেদের আরও কারণ, আধুনিক কালে ইতিহাস চর্চার পীঠস্থান বাংলাদেশেই 
এই প্রতিহাপিক ব্যাধির জন্ম এবং তা ক্রমশ দরপ্রসারী | 

পৃবসূরিদের সঙ্গে একালীন ' ইতিহাস-লেখকদের দ্বিতীয় ব্যবধান, 
মাতৃভাধার প্রতি অবজ্ঞা । আপাতত বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলি, 
অক্ষয়কুমার, হরপ্রপাদ প্রমুখ ইতিহাস-সাধকগণ ইতিহাসকে মুখস্থ করে 
পরীক্ষা দেবার স্তর থেকে বৃহত্তর জনসমাজে প্রাণবন্ত ধিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত 
করায় প্রয়াসে সঙ্গততাবে মাতৃভাঘার আশ্রয় নিয়েছিলেন । ফলত, 
অক্ষয়ক্মারের তিন-চতুর্থীংশেরও বেশি রচনা বাংলায় | মুদ্রাতত্বের মতে 
দুরূহ বিঘয়ও রাখালদাস অনায়াস বাংলায় লিখতে পেরেছিলেন 1১ বাংলা, 
ভাঘায় যে ইতিহাস-চা আদৌ হ'তে পারে, এইসব এঁতিহাসিকের একাধিক 
দীপ্ত দৃষ্টান্তের পরও এ কালের বাঙালী ইতিস্বাসবতীরা সে সম্পকে গভীর 
সন্দিহান | মনে পড়ছে, কয়েক বছর আগে জনৈক খ্যাতিমান অধ্যাপক- 
সহকমী বাংলায় এতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় অপটুতার কথা আমাদের 
কয়েকজনের সামনে সগর্বেই ঘোষণ৷ করেছিলেন | এবং আরেকজন 
অধিকতর বিশ্মত অধ্যাপক বাংল ভাঘায় রচিত তথ্য-তত্বে মূল্যবান 


১ জীবিত এ্রতিহাসিকদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ বসাক এবং রূমেশচন্দ্র মজুমাদারও 
মাতৃভাষায় ইতিহাস চর্চা করেছেন । হরপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার, রাখালদাসের প্রবতিত 
ইতিহাস-সাহিত্যধারার অন্যতম শেষ প্রতিনিধি রাধাগোবিন্দ বসাক “কোটিলীয় অথ- 
শান্ত্রের'র মতো দুরূহ গ্রন্থের বা “মহাবন্ত অবদান' তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ), 
'রামচরিত' এবং “গাথা-সপ্তশতী'র বঙ্গান্বাদ করে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের 
খদ্ধিসাধন করেছেন, তাতে যথাথ বাঙালী মান্রেই তার কাছে র্লুতড থাকবেন ।' 
রষেশচন্দ্র মজুমদারের *বাংলাদেশের ইতিহাস', নলিনীনাথ দাশগুপ্তের “বাংলায়, 
বৌদ্ধধর্ম এবং নীহাররঞ্জন রায়ের “বাঙালীর ইতিহ।স' স্বভাবতঃই এ সূল্নে স্মরণীয় ॥ 


ইতিহাস বচনার ইতিহাস ১৩ 


'প্রাতহাসক [নবন্ধকেও গবেঘণা-প্রবন্ধের মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছিলেন ; কারণ তাঁর ধারণা, গবেষণামূলক এ্রতিহাসিক প্রবন্ধ 
ইংরেজীতেই সম্ভব । বলা বীহুল্য, এই সব ইংরেজীগবীদের অধিকাংশের 
ইংরেজী তুল-্র্াস্তিতে এতই দুঃসহ যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে 
বলতে হয়, এরা ইংরেজীও শিখলেন না, বাংলাঁও ভূলে গেলেন । 


1 আট || 


সারত, সাম্পতিক পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ধে ইতিহাস-চ্চার দুঃসময় । 
এতিহাসিক পরিভাঘার সাহায্যে বলতে পারি, সম্পৃতি ভারতবর্ধে ইতিহাস 
চর্চা যেন *পুরাপ্রস্তর যুগে' ফিরে চলেছে । ইতিহাস-চ্চার মূল মন্ত্র কার- 
কারণসুত্রে ধটনাকে গ্রথিত করার ক্ষমতা অর্জন এবং দেশ-বিদেশের ইতিবৃত্ত 
অধ্যয়নের মাধ্যমে ইতিহাসকে অখণ্ভাবে দেখার চোখ তৈরি হলে এই 
ক্ষমতার অধিকারী হওয়৷ যায়। বর্তমানে গবেষণার ব্যাপক প্রসার ঘটছে, 
বিশ্বনিদ্যালয়গুনি “ডক্টর' তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে, কিন্ত সেই 
তুলনায় “ইতিহাস*-পদবাচ্য সার্থক গ্রন্থের সংখ্যা অযথেষ্ট । বিঘয় বিশেষে 
গভীর অধ্যয়নের প্রমাণ কিছু কিছু সাম্পৃতিক কাজে পাওয়া যাচ্ছে ন৷ তা 
নয়, কিন্ত রচনাভঙ্গীর নীরসতায় এই সব গবেঘণামূলক গ্রন্থের অধিকাংশই 
স্ুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে নি। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের পাণ্ড অধ্যয়নের 
প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করেও বলব, সমগ্র বনানীর সৌন্দর্যকে স্ব-্রচনায় 
বিভাসিত ক'রে তোলাই সার্ক এরতিহামিকের লক্ষ্য | সেই লক্ষ্যের প্রতি 
তারতীয় ইতিহাসকর্মীর দৃষ্টি ফিরুক, আমার ইতিহাসব্রতী চিত্তের এই কামনা! | 


প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, 
জেমস প্রিন্সেপ 


১৫ জানুআরি ১৭৮৪ সাল ; উইলিআম কজোন্সের নেতৃত্বে কলকাতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো ৷ উদ্দেশ্য, এশিয়রি ইতিহাস, পুরাকীতি, 
শিল্পকল!, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান । সোসাইটির 
সংস্বাপনে জোনসকে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন সায্রাজ্যবাদীরাপে নিন্দিত 
তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওআরেন হেস্টিংস1১ জোন্স এবং তীর 
সহাধ্যায়ীরা৷ বিপুল উৎসাহে ভারতবর্ঘ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের 
পুরাবৃত্ত গবেঘণায় মগ্লু হলেন । ১৭৮৮ সালে 45127010 42555070765 
বেরোল সোসাইটির মুখপত্র রূপে, পুরাবিদ্‌ প্রাজ্জদের রচনার এ্রশুর্ষে মুখপত্রটি 
ক্রমেই বিদ্বজ্জনদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে দীড়াল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়টিক 
সোসাইটিতে মিউজিয়াম স্থাপিত হলে।, দেশের বিতিন্ন প্রান্ত থেকে পৃরাবস্থ 


১ ডক্টর স্যামুয়েল জনসন ১৭৭৪ শ্বীস্টাব্দের ৩০শে মার্চ, ওআরেন হেস্টিংসকে 
একটি চিঠি লেখেন! চিঠিতে তিনি হেস্টিংসকে বিজিত দেশের প্রাচীন ইতিহাস 
ও প্রত্রতত্ব বিষয়ে উৎসাহিত করেন । ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তাঁর এই চিঠির 
প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো: 

১১১]002 01215 151) 101 10101076102, 50৫ 100705 0086 ০ 120277 
00125007511610১155 1105 55 11] 90190 19501৩ 2291056 616 08065 ০1 5000 
51019016906 39/190, £09 50101051060 11941) 50)15065 01 13017 617৩ 720010520 
010 01101)61 [11181 1906 815 211, 01 101101:5 10] 05$01611 11151115105 2:00 
01052169127 00101606215, 1 5172111700০ 0118 105  ছ110 01106 176911060 £9 
300176592 (106 16:2.1111075 01 1919 0০00110% 0 06 $110700000191) ০0 0105 75251210 
192025955, আ1]] 53:200106 010915 15 (90160109100 101992:169 ০0 05 1925, 
02106 ত111 921:5557 (10 15170910501 109 212016196 5৫86029, 220 (9505 0৩ 
8501559 ০0:15 21750 01155 7 00. (002: 2 1019 156012 5 91181] 00ত 00 
৪2৮5 220. 01011010255 ০06 2: 1966 ০01 22981) £:0100 13010 1: 11665 1585 06618 
11100516০ 05:2560. 


ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত, 23916101201 22955901869 220. 29196. ন্যাশনাল 


আর্কাইভসের সৌজন্যে » ভারতীয় প্রদ্থতত্ব বিভাগের সৃ্পন্ন 44%5%%/ 1৮2-র নবম 
খণ্ডের ( ১৯০৩ ) ১নং প্লেট দষ্টব্য ৷ 


প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, 'জমস প্রিন্সেপ ১৫. 


এসে স্থান পেতে লাগল এই সংগ্রহশালায় । তিন দশকের মধ্যে ভারত- 
বিদ্যা তথ প্রাচীতত্ব যেন শক্ত জমির উপর দড়াবার সুযোগ পেল । 

এই তিন দশকের গবেষণা: প্রধানত পূর্বজদের সাহিত্যকীতিকে কেন্দ্র 
করেই চলেছে । অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও অনুবাদ ছাড় 
অন্যবিধ পুরাবস্ত-সংক্রান্ত অধ্যয়নের কধা জোনস ও তাঁর সহকমীর] বিশেষ 
তাবেন নি! জোন্স স্বয়ং “শকস্তলা', "গীতগোবিন্দ, এবং “মনুস্মৃতি'র 
অনুবার্দ করেন, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৮৯, ১৭৯৩ ও ১৭১৯৪ | জোন্সের 
সঙ্গেই উল্লেখনীয় “ভগবদৃগীতা”র অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স, পাশ্চাত্য 
লেখকদের মধ্যে যিনি সবপ্রথম একটি ইউরোপীয় ভাঘাতে সংস্কৃত গ্রন্থ 
রূপাস্তরণের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন ; ১৭৮৪ শ্ৰীষ্টাব্দে “ভগবদৃগীতা"র' 
ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে উইলকিন্স পাশ্চাত্য জগতে সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের ছারোদৃঘাটন করেন । জোন্স, উইলুকিনৃল প্রমুখ ভার্তবিদৃদের 
সাহিত্যগত গবেঘণ। নি:সন্দেহেই প্রশংসনীর ও জ্মরণযোগ্য, কিন্ত 
সাহিতেরর মতো! লেখ, মুদ্রা এবং স্বাপত্য-ভাঙ্কধাদি শিল্পকীততির সন্ধান, 
উদ্ধার ও অধ্যয়নও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এ চিন্তা তখনও ভারতসন্ধীদের 
বিশেষ নাড়া দেয় নি। প্রাচীন লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি তাদের চোখে 
পড়ে নি তা নয়, এলোরা, তাজমহল তাদের দৃষ্টি আকর্ঘণ করে নি 
তা নয়, কিন্ত এসব প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রত্ব উপাদানের গুরুত্ব নিয়ে তারা 
বিশেষ ভাবেন নি। এলোরা, কানছেরি, তাজমহল প্রভৃতি স্থাপত্য- 
কীতিগুলির বিজানসম্মত বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তার বিশেষ অনুভব করেন 
নি, ফলে গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে এইসব শিল্পনিদশনের মাপজোখের 
হিসাব বিরশ, নক্সা তে। নেই-ই | এবং এই কারণেই আলেকজাগার 
কানিংহামের মতো সাঁথক প্রত্বতত্ববিদ্ু আঠারো-উনিশ শতকের ভারতবিদৃদের 
“সীম।-সংকীণ্ণ প্রত্বতাত্িক'রূাপে বর্ন৷ করেছেন । 

অথচ সাহিত্য-বিধৃত উপাদানের চাইতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রত্বতাত্বিক 
উপাদান- লেখ, মুদ্রা, শিল্পকীতিতে যার প্রমাণ বিস্তৃত ও বিবৃত । এইসব 
প্রত্ব উপাদানের নিয়মায়ত সমীক্ষা ও অধ্যয়নের জন্য ভারতবিদ্যায় 
উতৎসাহীদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল | তীদের চে 
অপেক্ষা দীর্ঘতর হতো, কিন্ত তা হতে দেন নি জেমস প্রিন্সেপ। উনিশ 
শতকের তৃতীয় ,দশকেই : তাঁর দীপ্ত আবির্ভাবে ভারতীয় প্রত্মতত্বচা 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। | অশোক-ত্রিপির পাঠোদ্ধারকারী জেমস প্রিন্সেপের 
“ভারতীয় প্রত্বতত্বের জনক'রূপে স্বীকতি 'অযথাথ' নগর. ... 


১৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


|| দূই || 

১৭৯৯ খ্বীস্টাব্দের ২০ অগস্ট জেময প্রিন্সেপ জন্মগ্রহণ করেন । 
তাঁর পিতা জন প্রিন্সেপ ছিলেন লগুনের অল্ডারম্যান ৷ লর্ড সিডমাউথ 
এবং উইলিআম পিটএর আমলে তিনি পার্ণামেণ্টের সদস্যও ছিলেন । 
তিনি কিছুদিন তারতবর্ধে ছিলেন এবং শোন! যাঁয় ভারতবর্থ, ইটালি ও 
ইংল্যাণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্য করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছিলেন । 

স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা পান নি প্রিন্সেপ, মাত্র দু বছর তিনি 
স্কুলে পড়েছিলেন ; পরিবর্তে স্থাপত্য, রসায়নশান্ত্র, মুদ্রাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিঘয়ে জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য ঘটেছিল | চিত্রকলা! এবং সংগীতেও 
তাঁর প্রবণতা ছিল | জিজ্ঞাসা, পর্যবেক্ষণশভি এবং অধীত বিঘয়ের সহজ 
ও ভরত আত্তীকরণক্ষমতার মতো মনীঘার মূল লক্ষণগুলি অল্প বয়সেই 
তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল | যাপ্ত্রিক কলাকশলতাও প্রিন্সেপের কম 
ছিল না ।* তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল প্রায় অসাধারণ | শোন! যায়, 
'ছোটিবেলায় তিনি ৬ ইঞ্চি মাপের একটি চমকপ্রদ গাড়ির মডেল, তৈরি 
করেছিলেন | গাড়িটিতে ম্পিং, ল্যম্পি, দরজা-জানালা, ওঠা নামার সিঁড়ি 
ইত্যাদি সবই ছিল এবং এ দরজা-জানালাগুলি খোলা বা বন্ধ কর! যেত। 
পরবর্তী কালে কলকাতার টাঁকশালে কাজ করার অময় তিনি ম্বহস্তে 
এমন একটি নিক্তি তৈরি করেছিলেন, যার দ্বারা এক গ্রেনের তিন হাজার 
ভাগের এক ভাগ পধস্ত নির্ধারণ করা যেত | বল! বাহুল্য, সরকার এটি 
তাঁর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন । 

জেমস প্রিন্সেপ লগ্ডনের রাজকীয় টশকশালার আ্যাসে মাস্টার শ্রীযুক্ত 
বিজ্ললের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করেট্িলেন। বিঙ্গলের সার্টিফিকেট 
সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতবর্ধের পথে পাড়ি দিতে মনস্ব করলেন | ১৮১৯ 
সালে মাত্র কুড়ি বখসর বয়সে ছোট ভাই টমাসের সঙ্গে তিনি এ দেশে 
এলেন । সে সময় ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন প্যাটার্সন, 
তিনিই প্রিন্সেপেকে কলকাতা টাকশালার সহকারী অ্যাসে মাস্টারের 
চাকুরি দিয়ে আনিয়েছিলেন । অশোক-লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপের এই 
চাকরি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল | কেন সে কথা বলছি। 

যে সময় কলকাতা টণাকশান্ার আযাসে মাস্টার ছিলেন ্বনামপ্রসিদ্ধ 
সংস্কৃত পর্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন ।৯ উইলসনের সংস্পর্শে আসার 


১ ডষ্টর হোরেস হেমান উইলসন ( ১৭৮৬-১৮৬০ ). চষ্হুদুত (১৮১৩) 
'বিষ্ণপুরাণ( ১৮৪০) এবং খগ্বেদ ( ১৮৫০-৬০, ছগ্যণ্ডে সম্পূর্ণ )-এর সীক অন্বাদ 


প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, জেষস প্রিন্সেপ ১৭ 


ফলে জেমস প্রিন্সেপের মনে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উদ্বোধন ঘটে। উইলসনের মাধামেই এশিয়াটিক 
সোসাইটির সঙ্গে তার সংযোগ সাধিত হয়! এশিয়াটক সোসাইটিতে 
তখন প্রাচীন ভারতের তথা "সারা প্রাচ্য দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে যে নানামুখী গবেষণা চলছিল, জেমস প্রিন্দেপ তাতে সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণে অগ্রণী হলেন | 

যাই হোক, প্রিন্সেপের কাজে যোগদান করার কিছুদিন পর উইলসনকে 
'বেনারসের টাকশালার পুনগঠনের জন্য বেনারস যেতে হলো | তাঁর 
অনুপস্থিতিতে আযাসে সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করতেন প্রিন্সেপ, অল্লদিনে 
তিনি এমনই আস্বা অজন করেছিলেন উইলসনের | তারপর উইলসন 
ফিরে এলেন কলকাতায়, প্রিন্দেপ গেলেন বেনারসে, একেবারে সেখানকার 
টাকশালার .আযাসে মাস্টার তথ! অধ্যক্ষ হয়ে € অক্টোবর, ১৮২০ )। জল- 
পথে গেলেন প্রিন্সেপ, যাওয়ার লময় জাহাজে বসে ছবি আঁকলেন বেশ 
কিছু । পুরনো ধিপ্রি শহর বেনারসও চিত্রশিল্পী জেমস প্রিন্সেপের 
দৃষ্টিতে ধর! পড়লে! ; “ভিযুজ আ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশানস অফ বেনারস' গ্রন্থে 
সেকালের বেনারসের পথঘাট, বাড়িঘর ও নৈসগিক দৃশ্যাবলির অনেক 
ছবি সংকলিত হয়েছে |; 

১৮৩০ সালে বেনারসের টাকশাল উঠে গেল, প্রিন্সেপ ফিরে এনেন 
কলকাতায়, পুরনো উপরওয়াল! ডক্টর উইলসনের অধীনে উন্নততর ডেপুটি 
আসে মাস্টারের পদে যোগ দিলেন । এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের 
পুরাবৃত্ত সম্পর্কে প্রিন্সেপের শজিজ্ঞাসা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং 

১উইলসনের মাধ্যমে এশিয়াটিক £সাসাইটির সঙ্গে সংযুস্ত হবার পর থেকে 
তিনি সরকারী কর্মজীবনের বাইরে অধিকাংশ সময় ভারততত্ব-চচায় 
অতিবাহিত করতে লাগলেন ।১ এইজন্যই বলেছি, ডক্টর উইলসনের 
প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মেকলে এবং রামমোহন রায়কে বিরোধিতা করে 
বলেছিলেন, ভারতবর্ষে ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হওয়। 
উচিত । টশাকশালার চাকরি ছেড়ে দিয়ে উইলসন পরে অন্সফোড বিশ্ববিদ্যাজয়ের 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 'বোডেন অধ্যাপক'-এর পদ অল্রঙ্কৃত করেছিলেন 

১ ১৮৩২ সাল থেকে প্রিন্সেপ “জানাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র দায়িত্ব 
নেন ৷ এই সমগ্প থেকে ১৮৩৮ পর্যস্ত এই মখগন্ে প্রিন্সেপের অনেক রচনা প্রকাশিত 
হয় ॥ নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা দেওয়া হলো! ১-১৬ সংখ্যক 
রচনাগুলি 7255575 ০% 12120 4%04%2565 (07 55 25002832০13.) 
7400002, 7858) প্রচ্থে সংকলিত হয়েছে । 

২. 


১৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সঙ্গে জেমস ধ্রিন্সেপের সংযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, টণকশালার আ্যাসে 
দণ্তরের কর্মচারীর “ভারতীয় প্রত্বতত্বের জনক'-রূপে নন্দিত হওয়ার মূলে ডক্টর 
উইলপনের এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য ও অনুপ্রেরণা অবিস্মরণীয় | 
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প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, জেমস প্রিন্সেপ ১৯. 


১৮৩২ খীস্টাব্দে ডক্টর* উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত 
ভাঘা ও সাহিত্যের অধ্যাপকস্পদে নিযৃক্ত হবার পর জেমস প্রিন্সেপ 
টকশালার আযাসে মাস্টারের, পদে উন্নীত হন এবং মিষ্ট কমিটির 
সেক্রেটারি হিসাবেও তাঁকে কার করতে বল! হয় | তীর উদ্যম ও 
কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাকে কমিটি অফ এডুকেশানের 
সদস্য মনোনীত করেন এবং শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে বিভিন্ন সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট করেন | এ সময় প্রিন্সেপ এশিয়াটিক সোসাইটির 
সেক্রেটারি পদেও নির্বাচিত হন | বস্তত ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ খীষ্টান্দ 
পর্যস্ত বিস্তৃত সময় জেমস প্রিন্সেপের কর্মবহুল জীবনের উজ্জ্লতম অধ্যায় । 
প্রিন্সেপের সারম্বত সাধনার সূত্রপাত ও সিদ্ধিতে দীপ্যমান এই কালসীমা 
ভারতবৃত্ত-চর্চার ইতিহাসেও অবিস্মরণীয় । 

১৮৪০ খীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল মস্তিফ রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র চল্লিশ 
বছর বয়সে জেমস প্রিন্সেপ মৃত্যুবরণ করেন । 


|॥ তিন || 


প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাসিক হিসাবে জেমস প্রিন্দেপের সবপ্রধান 
কৃতিত্ব অশোক-লেখর পাঠোদ্ধার | ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ খীস্টাব্দের মধ্যে 
তীর এই পাঠোদ্ধারের ইতিহাস বিধৃত ।১ শোনা যায়, ন্যনাধিক এই 
চার বছরে প্রায় প্রতিদিন সকালে তিনি ভারতবর্ধের বিতিম্ন প্রান্ত থেকে 
সংগৃহীত পুরনে। শিলালেখগুলির ছাপ ( এস্টেম্পেজ ) সামনে খুলে বসে 
থাকতেন, নিবিষ্ট মনে অপলক” চোখে চেয়ে থাকতেন ছাপের অচেনা 
অক্ষরগুলির দিকে । প্রাচীন এই অক্ষরগুলি যে- হরফে বা লিপিতে 
লেখা তার নাম 'বান্নী! 

অবশেষে একদিন সীচী (বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) অঞ্চলের 
বিখ্যাত বৌদ্ধন্তুপের ছোট ছোট নিবেদন-লেখগুলির € ভোটিত রেকর্ড ) 
ছাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, নিবেদনশলেখগুলিৎ একই চেহারার 
দু'টি অক্ষর দিয়ে শেঘ হচ্ছে । তখন তিনি অনুমান করলেন, এগুলি 


১ প্রিল্সেপের নিজের ভাষায় বিবৃত এই আবিষ্কারের ইতিহাসের জনা .)০%%41 
0 272 452560 5০০56) ০: 82%61, ৬০1. ডা, 2০, 46০-77, 566-6০9 ছক্ব্য | 

২ সেকাজে বৌদ্ধ পুণ্যার্থীরা তীর্থস্থানগুলিতে মূল স্ূপের আবুতিতে ছোট ছোট 
ভূপ উৎসর্গ করতেন। এইগুঘ্িকে *ডোটিব' বা নিবেদন-স্ূপ বলা হয়। বেশির 
ভাগ ভূপে দাতার মাম থাকত 


২০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় কোন লেখার অংশ নয়; এগুলি হয় কোন মৃত্যু-সংবাদ, 
নয়তো কোন ভক্ত বা! সাধকের দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদনাত্বক বিজ্ঞপ্তি | 
অর্থাৎ কোন ভক্ত দেবোদ্দেশে তাঁর ভক্তি-অধ্য নিবেদনের সূত্রে পাথরে 
তার নাম খোদাই করে গেছেন । যাই হোক, ভেবেচিস্তে শেঘের 
অনুমানটিই তিনি গ্রহণ করলেন ; লেখগুলি নিবেদনাত্বক বিজ্ঞপ্তি ছাড়। 
অন্য কিছু নয়। 

নিবেদন-লেখগুলিতে আরও একটি খান্লী অক্ষরের নিত্য উপস্থিতি 
বিদেশী পণ্ডিতের দুটি আকর্ধণ করল্। দিন দুই আগে সৌরাষ্ট্রে ( বর্তমান 
গুজরাতে ) প্রাপ্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ অক্ষরটি তিনি 'স' বলে প্রতিপন্ন করেছেন | 
এই “স' আর কিছুই নয়, ব্যক্তিবিশেঘের নামের সঙ্গে যুক্ত ঘণী বিভক্তির 
চিহ্ন পালি-প্রাকৃতের “স'--সংস্কৃতের “স্য' অর্থাৎ অমুক-'স' ( পানি-প্রাকৃতে ) 
অমুক-স্য? (সংস্কৃতে )। 

প্রিন্সেপে আরও লক্ষ করলেন, উপরি-্টক্ত একই ধরনের অক্ষর 
দু'টির প্রতযোকটির মাঝে ও শেঘে একটি করে চিহ্ন আছে। চিহ দুটি 
কী হতে পারে? বিদেশী গবেঘক ভারতীয় পণ্ডিত-বন্ধু রত্পালের 
সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, লেখগুলি যখন নিবেদনাম্্ক, তখন 
চিহসহ অক্ষর দু'টির পাঠ হবে পদানং (অক্ষর দুটি দ' ও “ন' এবং 
চিহ্ন দু'টির একটি আকার ও অপরটি অনুশ্বার ) এবং অপর অক্ষরটি 
“সা অর্থাৎ *..."স দানং, মানে পিশএর আগে ভজের নাম, অমুক- 
*স দানং' | ৃ্‌ 

নিবেদন-লেখ ছাড়া সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের প্রাচীন মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখাবলিও 
তিনি পরীক্ষা করলেন । জে. আর. স্টুয়ারট-এর পাঠানো ২৮টি মুদ্রার 
ছাপ৯* থেকে তিনি যে দু'টি লেখর পাঠোঞ্জার করেছিলেন, ১৮৩৭সএর 
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১২ মে তারিখে আলেকজাগ্ডার কানিংহামকে লেখা চিঠিতে১ উদ্ছৃত সে: 
লেখা দুটি হলো £ 

রজ কৃত্তমস রুদ্রসহস স্বামি জহতমপুত্রস 

রজ কৃত্তমস্য সগদংত রজ রুদ্রসহস পুত্রস্য 

সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বলছেন, 'মুদ্রাগুলির প্রত্যেকটিতে মুদ্রা- 

প্রবর্তকের পিতার নাম বিদ্যমান এবং এইভাবে আমর। অটি কিংব। 
দশ জন রাজার নাম পাচ্ছি, যাঁরা গুপ্ত-সমাটদের প্রতিদ্বন্বী ছিলেন |" 
চিঠিতে তীর পাঠ ছাপাবার ব্যগ্রতাও দেখ! যাচ্ছে । কয়েকদিন আগে 
অন্য একটি মুদ্রায় “বিজয়মিতস' অর্থাৎ “বিজয়মিত্রস্য' লেখর পাঠোদ্ধারে 
তাঁর সাফল্যের কথাও জানাচ্ছেন | দু দিন বাদে লেখা ১৪ মে-র একটি 
চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, “রদ্রসহ*-র পিতার নাম “জনদমঃ ( 'জহতম* 


১12 20195, 7 ০০1০০, &. 20,-৮1০2 0025 385৩ 70828518825 £210061 
00115, 1 17855 20606 010520 211 0৮৮ (239 525 220:06206 00 218 1:3306100, 
290৩ 2, 15 53080100153 (1021৩ 0110৭ 7০৮ 0 011212091 15251099 9৪:20 (৩ 
8891 25100611759), 

ঃ 6০ 4--৮2016 2511275255 22405 587256 5005%65 ) 57015165 2%11655, 
5 6০ ৪--20212 27811075500 50£222710. 22212. 2215 52/7252 26552, 

£120 চা5 55াচে 05 ০: 2500 £1553 ৮35 218179৩ ০0 1013 18061 01 016995৫. 
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56০, 12811 0৫ 5109 010219282590... 11019 002262179 16 25801116210 11790. 
[0131760. 0015 2 885 ০0: চয০ 22০, 1272)16 1428656. 10: 17421725745 ০ 10160) 
10515661516 17100 2100. 0৩ 05195 ছা: ০৮: 0750 9811 ০০10 1 3285০, আও 
91181] 02411855116 556. 

17515 ৩ 55 628 81620221015 1090 209962150. 11) £:59৮5 09: ০0£ 
02556 15861)979 91509 ৪৮ 8196 31806 5৬৮ 35155010859 ০ 9035 ০0 5 
1080955 6:92 56111 00020621, 306 0 0879 18651 10৩ আা653 2৪ 19110 9 : 

২ 52:2095 (09050509810 2425 হব, 2837).--14০000 2৮0 ০0: 08101556800. 
৪5৩ 1026 2220558 0 199৩ ০£ €05 580:23106:8, ৪5119550285 1156 15 5 
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২ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


না আগে পড়েছিলেন তা নয়); তাছাড়া 'অন্রিদায়ঃ', 'বীরদায়:ঃ, 
“বিশ্বসহস্য? প্রভৃতি নামগুলির প্রত্যেকটি ঘণতী বিতক্তিচিহ্বযুক্ত অর্থাৎ মূল 
নামগুলি যথাক্রমে “অব্রিদাম!, “বীরদাম”, 'বিশ্বসহ* ইত্যাদি, পুত্রস্য*-এর 
পঙ্গে যুক্ত হলে মূল নামগুলির ঘণ্ঠী বিভক্তিচিহ্ন অবলুপ্ত হয়। তারপর 
আ'র-একটি মুদ্রালেখর পাঠোদ্ধার করলেন, এ যুদ্রাও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের : 


শ্রীবমসগ দেব জয়তি_ক্রমদিত্য পরমেশ 


এই পাঠোদ্ধারে উৎফুল্ল প্রিন্সেপ তার আনন্দকে যেন ধরে রাখতে 
পারছেন না । কানিংহামকে চিঠির শেঘে লিখছেন : “চলে৷ ভাই, জলদি 
পৌছ'নছোগে ।+১ 


2125 72215 527, 502 01 519101 08108091108.5 
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এই চিঠিগুলি সম্পকে কানিংহামের মন্তব্য ৫41582601087257 5%752)) ০ 15216, 
60018, €0,১ 4০ (:01010£1181105 ০1১ ], 19, আআ) : 
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১ পরবতী কালে আরও অধিক সংখ্যক মৃদ্রার আবিষ্কারের ফলে প্রিল্সেগ পঠিত 
মামগুলি ও প্রাসঙ্গিক মৃদ্রালেখগুলির পাঠ অক্সবিস্তর সংশোধিত হয়েছে! এই 
সংপাধন-কাধে র্যাপসম-গরর ক্কৃতিত্ব সর্বাধিক | যেমন, “রল্প্রসহ? হবে ক্ষিদ্রসীহ” 
প্জনদম' হবে “রুদ্রদাম', “অস্রিদায়ুঃ' হবে “ভতু দামু$', » হবে “বিখসীহস: 
ইত্যাদি । 'কুত্তমস' শব্দের সঠিক পাঠ “ক্ষভ্রপস' | 


প্রাচীন ভারন্েতর সন্ধানে, জেমস প্রিন্সেপ ২৩) 


লক্ষ্যাতিমুখে জলদিই পৌঁছেছিলেন প্রিন্সেপ, অশোক-্লেখর প্রায় 
সম্পূণ পাঠোদ্ধার করতে তীর বেশি সময় লাগেনি । তে সমস্ত অক্ষর 
তিনি পাঠ করেছিলেন, তাদের পাঠমান আরোপ করে তিনি দিল্লীর 
অশোক-লেখ পড়ে ফেললেন। তিনি আরও লক্ষ করলেন, দিল্লীর 
অশোক-লেখর অক্ষর এলাহাবাদ, ধৌলি ( উড়িঘ্যা ) এবং গিরনারের 
( কাথিয়াওয়াড় ) অশোক-লেখর অক্ষরের সঙ্গে অভিন্নপ্রায় | কিছুদিনের 
মধ্যে তিনি গিরনারস্ব অশোক-লেখর পাঠোদ্ধার করলেন । এট্টিআকাস, 
টলেমি, মেগাস এবং আ্যান্টিগোনাস-এই চারজন বিদেশী রাজার €( এদের 
সঙ্গে অশোক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ) নাম তিনি এ প্রস্তর- 

তে আবিষ্কার করলেন। পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহবাজগঢহি 
ও মানসেরাতে আবিষ্কৃত খরোী হরফে ( উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ) লেখ! 
অশোক-লেখ থেকে *অলিক-সুদর' এবং কালসিতে (দেরাদুন অঞ্চলে ) 
আবিফৃত ব্রাঙ্লী লেখ থেকে “অলিক্যসুদর' অর্থাৎ আলেকজাগার নামে 
পঞ্চম রাজার নাম জানা গেছে। 

শুধু যান্লী লিপি নয়, খরোঠী লিপির (এই লিপি দক্ষিণ থেকে 
বামে প্রবহমান ) পাঠোদ্ধারেও প্রিন্সেপের দান স্মরণীয়রকমের অসামান্য | 
খ্বীস্টপুর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম তারতে কিছু 
গ্রীক বা যবন রাজা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন | তীদের মুদ্রাগুলির 
একপিঠে গ্রীক, অন্যদিকে আঞ্লক লিপি খরোচীতে একই অর্থবহ লেখ 
উৎকীর্ণ হতো । প্রিন্সেপ গ্রীক জানতেন, সুতরাং গ্রীক লেখর প্রাকৃত 
অনুবাদের লিপি খরোীর পাঠোদ্ধার তার পক্ষে দুরূহ হবেনা মনে করে 
তিনি মুদ্রালেখগুলিতে মনঃসংযোগ করলেন । তার এ কাজে সহায়ক 
হয়েছিল পূর্বাচাধ ম্যাসন-এর প্রয়াস, কারণ ম্যাসন-ই প্রথম “মিনদ্র? 
€ অর্থাৎ মিনাগার ), "অপলদত' ( অর্থাৎ আপোলোডোটস ), “এরমেও' 
( অর্থাৎ হারমিউস ), “ব্যাসিলেওস' '( অর্থাৎ মহারাজা ) এবং 'সোটেরসু? 
অর্থাৎ, 'ত্রতর” ( অর্থাৎ “ততরস? ) প্রভৃতি শব্দগুলি পড়েছিলেন | 
প্রিন্সেপ সবস্তুদ্ধ ১২ জন গ্রীক রাজার নাম এবং ৬টি উপাধি উদ্ধার 
করেছিলেন | প্রিন্সেপ মোট ৩৩টি খরোঠী ব্যঞ্তনবর্পের মধ্যে ১৬টি 
অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক বর্ণ এবং ৫টি ম্বরবণের (অ ইউ এ ও) ও ৪টি 
ই-উ-কারাদি মাত্রার মধ্যে ৩টি স্বরবর্ণ ও ২টি ই-কারাদি মাত্রা আবিষ্কার 


১::74458, 283ধ, 2. :.829. 


২৪ ই'তিহাস ও সংস্কৃতি 


করেছিলেন। আকস্মিকভাবে অসুস্থ না হলে হয়তো তিনি প্রায় সব 
ক'টি খরোঠী অক্ষরই পড়ে ফেলতে পারতেন । তাঁর আরদ্ধ ও অসমাপ্ত 
কাজ তার উত্তরস্রির৷ শেষ করেন। 

বস্তত, বিশ্ব স্মরণীয় ও মহান সমটদের অন্যতম অশোক সম্পকে 
আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, যদি না ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রাপ্ত তাঁর লেখগুলির পাঠোদ্ধার হতো | মৌর্য যুগের ভারতবর্ধের ইতিহাস 
রচনায় অশোক-লেখর অসাধারণ মূল্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে 
না| দৃষ্টান্তস্বরাপ, পশ্চিম এশিয়ার পাচজন রাজার সঙ্গে অশোক বন্ধুদ্ 
স্বাপন করেছিলেন, তীদের রাজ্যে শাস্তি ও মৈত্রীর দত পাঠিয়েছিলেন, 
এই' গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক তথ্য কী জানা যেতঃ যদি না অশোক-লেখ 
পড়া হতো ? 

আলোচ্য লেখমালায় বণিত “দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দরশশী'ই যে শম্রাট 
অশোক এবং এই সম্রাট পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক বা যবনরাজ দ্বিতীয় 
আ্যান্টিআকাস থিওস ( ২৬১--৪৬ খীস্ট পৃবাব্দ) ও মিশরের দ্বিতীয় 
টলেমি ফিলাডেলফোস ( ২৮৫--৪৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ )-এর সমসাময়িক-_ এই 
দুই তথ্য নিঃসন্দিগ্বরূপে প্রতিপন্ন করে প্রিন্সেপ ভারতের ইতিহাস ও 
প্রত্বতত্বকে শক্ত জমির উপর স্থাপন করেছেন । তার এই কীতি স্মরণীয় 
ও জুবিদিত। কিন্ত এ ছাড়া আরও একটি ক্ষেত্রে প্রিন্দেপের ভূমিক। পথি- 
কৃতের, যে-ভূমিকা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত : জেমস প্রিন্সেপ সরেজমিন তদন্ত 
এবং প্রত্বস্থল ও প্রত্বদ্রব্যের পধবেক্ষণভিত্তিক নকৃশ। প্রণয়নের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন £ এবং শুধু কথাতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, স্বয়ং তা' 
কাজে সপ্রমাণ করেছিলেন । 


|| চার || 


প্রাচীন ভারতীয় লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি বিষয় ছাড় ফসিল-প্রাণীর 
নিদর্শন সম্পর্কেও প্রিন্সেপে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । ডক্টর হিউ 
ফ্যাকোনার এবং পি. টি. কটলি নামে দুজন বিজ্ঞানী উত্তর ভারতে বহু 
প্রাচীন ফসিল-প্রাণীর নিদর্শন আবিফার করেছিলেন | প্রিন্সেপ এই 
ফসিলগুলি সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে কয়েকটি আকর্ষণীয় 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ! ভারতীয় প্রত্বতত্ব এবং ফসিল-প্রাণিবিদ্যা ছাড়। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জেমস ধ্রিন্সেপ মন:সংযোগ করেছিলেন । 
জীবনের প্রারভ্তে তার অধ্যয়নের বিষয় ছিল স্থাপত্য । তারপর ভারতবর্ষে 





প্রাচীন ভারচ্তের সন্ধানে, জেমস প্রিন্সেপ হে 


আসার আগে রসায়ন-শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করে তিনি কিছুকাল লণ্ডন টাকশালার 
আসে মাস্টারের অধীনে শিক্গানবিশী করেছিলেন । সারা দেশে প্রচলিত 
মুদ্রা-মানের সংস্কার করে প্রিন্সেপে ওজন ও মাপের সমতা এনেছিলেন । 
প্রিন্সেপের আগে মুদ্রার ওজনে ও মাপে তারতম্য থাকত, আর সারা 
দেশে প্রচলিত মুদ্রা-মানে সমতাও ছিল না। প্রিন্সেপ এই সমস্ত ব্রটি 
দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

সর্বশেঘে, জেমস প্রিন্সেপের অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতা ও কর্মনৈপুণ্যের 
উল্লেখ করতে হয় | তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী থাকাকালীন 
প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ উন্নতি হয়েছিল | তাঁর সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির 
সভাকক্ষ নিয়মিত অধিবেশন আলোচনা-সভা ইত্যাদিতে মুখর হয়ে 
থাকত | ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যস্ত এশিয়াটিক সোসাইটির 
জানালগুলি দেখলে*বোঝা যায় কত বিভিন্ন বিষয়ে কত মূল্যবান 
আলোচনাই না তখন এশিয়াটিক সোসাইটিতে হয়েছিল । 

জনকল্যাণমূলক অনেক কাজও প্রিন্সেপে করেছিলেন | বেনারসে 
থাকার সময় তিনি সেখানকার পথঘাটের অপ্রশস্ততার প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তীর পরামর্শক্রমে সরকার পথধাটগুলি যথাসম্ভব 
প্রশস্ত ও উন্নত করেন | শহরের জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় ; 
জল-নিঞ্াশন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে শহরটিকে পরিচ্ছন্ন 
রাখার ব্যবস্থা করা হয়| পন্বাবনের হাত থেকে শহরকে বাঁচাবার জন্য 
কর্মনাশ। নদীর উপর একটি উচু প্রস্তর-সেতু তৈরি হয় | তা ছাড়া 
আওরঙ্গজেবের মসজিদের ছোট ছোট বিপজ্জনক মিনারগুলির সংস্কার করা 
হয়| এই' সময় প্রিন্সেপ বেনারসের প্রধান প্রধান রাস্তা ও বাড়িগুলির 
নির্২ত নকৃশা ও ছবি এ"কেছিলেন। যেগুলি তাঁর পৃবোল্লিখিত “ভিয়ুজ 
আ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশানস অফ বেনারস' গ্র্থে সংকলিত হয়েছে । তা ছাড়া 
আজ থেকে প্রায় দেড়শে৷ বছর আগে যখন লোকগণনার আধুনিক পদ্ধতি 
জানা ছিন্ন না, তখন প্রিন্সেপ আশ্চর্য দক্ষতায় বেনারসের লোকগণন। *» 
করেছিলেন এনং নিজের কাছে চমৎকার হিসাব রেখেছিলেন । প্রত্বতত্বের 
নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, সন-তারিখের হিসাবে ১৮২০ খ্ীস্টাব্দে, প্রিন্সেপ 
বেনারসের নগর-পরিকল্পনার এবং রাস্তাধাটের ও বাড়িধরের কয়েকটি 
নিখত নকৃশা একেছিলেন। প্রসঙ্গত এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 





১ এই লোকগণনার পরিচিতিমলক নিবন্ধের জন্য ১৮৩২ সালের 457 দ্রষ্টব্য ? 


২৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


যে, ভারতীয় প্রত্বপন্ধানীদের মধ্যে প্রিন্সেপই প্রথম “ফীল্ড আকিওলজি' 
(বা 'ক্ষেব্রীয় প্রত্বতত্ব* ) শব্দবন্ধের প্রবর্তন” করেন ১ পুরাতন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির আবিষ্ষারে ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্থের ভূমিকার গুরুত্ব আজ বিশদ ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে না। আ্যাসে মাস্টারের দায়িত্বপালনে এবং পুরনো লেখ- 
মালার পাঠোদ্ধারে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার জন্য প্রিন্সেপ 
নিজে সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রত্বস্বল ও প্রত্ববস্তর আবিষ্ষারে 
মুখ্য অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্ত জেনারেল তেণ্টুরা ও কোর্টের 
মতো সহকরী ও সহকমীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন । ১৮৩০ খীস্টাব্দে 
ভেণ্টুরা 'ও কোর্ট পশ্চিম পাঞ্জাবের মানিকিয়ালায় এবং ১৮৩৩ ও 
১৮৩৪ সালে অন্যান্যরা সিম্ধু-বিতস্তা অঞ্চলে স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্যনিদর্শন 
এবং যুদ্রা ও লেখমাঁলা আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
রচনার বছ মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে কুঘাণজাতির রাজাদের আধিপত্য এইসব আবিষ্কারে সপ্রমাণ হয় 
গবেঘণার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য সরেজমিন অনুসন্ধানের সঙ্গে আবিষ্কৃত 
প্ত্ববস্তর পরিশ্রমী ও নিবিড় অধ্যয়নের সনিষ্ঠ সময় যে কতখানি গুর়ুত্ব- 
পূর্ণ প্রিন্সেপ সে দিকে তীর সহকমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । 
তবে একালে সরেজমিন প্রত্বসন্ধানী বলতে যা বোঝায় প্রিন্সেপ ও তীর 
সহকর্মীরা তা ছিলেন না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। সরেজমিন অনু- 
সন্ধ/নের মাধ্যমে একটি সভ্যতার উৎস ওণগতিপ্রকৃতি নিধারণের প্রয়াসের 
চাইতে মিউজিয়ামের বৈভববৃদ্ধির দিকেই তাঁদের অধিকতর আকর্ষণ ছিল । 


সি 


|| পাচ ॥| 


আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে জেমস প্রিন্সেপ হয়তে। অনেক 
কিছুই করতে পারেন নি, কিন্ত তিনি যা পেয়েছিলেন গুণগত বিচারে 
তার মূল্য অসাধারণ । কানিংহামের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, প্রিন্সেপ 
টনিক প্রায় বারো থেকে ঘোল ঘণ্টার মতো খাটতেন। এবং তার 
সল্লায়ু জীবনের কথ স্মরণে রাখলে পরিমাণগত বিচারেও তার গবেঘণ। 
বিস্সয়কর | জন্মনূত্রে বিদেশী হয়েও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি 
"তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং যথার্থ মনীষীর মতো এ দেশের ইতিহাসের 
উপাদান সংগ্রহ ও বিশেষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । অশোক-লেখর 
পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে তিনি ভারত্বর্ধের ইতিহাসের ছ্বারোদৃঘাটন করেন, 


১:4415896010855/ 587669০1525, 25০০:৮৪১ ৬০1, 2, 0. 29, 


প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, জেমস প্রিন্সেপ ২৭ 


ভারতীয় প্রত্বতত্বকে সন-তারিখের শক্ত জমিনের উপর দাড়াতে সাহায্য 
করেন । ফীল্ড আকিওলজি ৰা ক্ষেত্রীয় প্রত্বতত্বের একালীন সংজ্ঞা! ও 
প্রয়োগপদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না সত্য, কিন্ত ফীল্ড আকিওলজির যা 
ভিত্তি সেই সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন সংগ্রহ 
সম্পর্কে তার সচেতনতা প্রশংসার দাবি রাখে | প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জেমস 
ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, কর্মজীবনে টশকশালার আযাসে মাস্টার, এবং 
কৈশোরে অজিত স্থাপত্যবিদ্যার জ্ঞান পরবতী জীবনে বিস্মৃত হন নি। 
অর্থাৎ মৌনলুত বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন বলে তীর প্রত্বতত্বগত গব্ঘেণাঁপদ্ধতি 
'ছিল বৈজ্ঞানিক | বিনা তথ্যে কোন কিছু প্রমাণের চেষ্টা বা নিছক অনুমানের 
উপর নির্ভরশীল কোন রকম মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস তার রচনাবলিতে 
দুর্লভ | বরং তিনি তার সহকমীদের বারবার বলতেন : যেমন দেখবে 
'তেমন লিখবে ;: তোমার উপাদান যা বলছে তুমি তাকেই বিশ্বাস্যভাবে 
উপস্থিত করবে । তার একটি প্রাসঙ্গিক মক্ব্য৯ : 

1780 016 16217160 ০710 60180 01 ৪ 17 [10018, 15 00 
66 90165 ০611817 ০1 ০01 ৫812) (0 1918006 (119 17)0107010017181 19001৫. 
9696015 00)910 6806] 25 1 107 61505, 200 10 11005019110 
91000011920 11065158115 ৪3 1175 ৫০০01006116 5859 16561, 5/101)08 
(83820190101) 2100 10000 6%6610020102, 

এই উত্ভিতে বিজ্ঞানী প্রিন্সেপ্কে খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র ক্ট হয় না । 


|| ছয় || 


"বিজ্ঞানমনস্ক প্রিন্সেপ নিরাবেগ ও মননসর্বস্ব ছিলেন না । মানুঘের 
প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপার, সমবেদনা ও উপচিকীর্ঘ৷ ছিল তার 
চরিত্রের সহজাত | বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে এই প্রবাদবচনের তিনি 
ছিলেন জীবন্ত উদাহরণ | যে- ধরনের ঈর্ঘা ও পরশ্রীকাতরতা৷ মাঝে মাঝে 


১:7:458, 7838, 0. 27. প্রায় দু দশক পরে গভনর-জেনারেল অর্ড ক্যানিং-ও 
অনুরূপ সুরে বলেছিলেন : 

729৮ 55 812050. 8% 19 ৪10 20010:965 05502010105 211050:8650 0৮ 01828, 
2959502510061169, 01:9.155 ০৫ 79100609£90105 8:00. 105 ৫00153 0£ 21950891029, ০: 
801) 2521191218 89 09996 06915৩ 20106, আঠা £0৩ 1035601০056 80 181 
89 3 209 00৩ :9,05815, 8:20. & 60010. ০ 0 25011501059 0380 21৩ 10:56:৩৫ 


£522170176 005. 


২৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বিদ্বজ্জনকে আক্রমণ করে, প্রিন্সেপ সেই ঈর্ঘা ও পরশ্রীকাতরতায় কখনও, 
আক্রান্ত হন নি। তাঁর চিত্তের ওঁদার্য .ছিল বিস্ময়কর, নিজের ক্রুটি 
সংশোধনে যেমন নিঃসংকোচ ছিলেন, তেমনই অন্যের সাফল্যকে নিজের 
বলে মনে করতে পারার মতো এক আশ্চর্য মহত্বও ছিল। তীর চরিত্র 
ও ব্যক্তিত্ব সম্পকে সমসাময়িক অন্য এক পণ্ডিতের অভিমত প্রাসঙ্গিক ও 
নির্ভরযোগ্য বিবেচনায় উদ্ধত করি :৯. 
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প্রাচীন ভারতের সন্ধানে, জেষস প্রিন্সেপ ২৯ 


09115 ৫৪৬০1৫ ০ 1115 21100015121705 01 69106 09120 10) 61102 
8110 1092.11719655 10 1608100 5/10101) 01060 09560 10062106] 12111105, 

বস্তত, জেমস প্রিন্সেপের মতো একাধারে জ্ঞানতপন্বী, কর্মকশল ও 
পরিশ্রমী সংগঠক, জনসেবক' এবং সর্বোপরি মহান মানুঘের এমন মূর্ত 
সমন্য় বিরলদর্শন । গবেঘক হিসাবে তিনি অসামান্য, বলতে গেলে 
তিনিই ভারতবর্ধের ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন ॥ তার সময় 
থেকে ভারততত্ব ও ভারতীয় প্রত্ববিদ্যা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্ত 
প্রিন্সেপ চিরকালই পথিকৎ ভারততাত্বিকের সন্মান পাবেন। ইংরেজ 
আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে অনেক, কিস্ত জেমস প্রিন্সেপ এবং তার 
সহকর্মী ও অনুবতীঁদের মাধ্যমে ভারতবর্ধকে যা দিয়েছে তার পরিমাণ অল্প 
নয় | জেমস প্রিন্সেপের নামে কলুকাতায় একটি রাস্তা ছিল, আমাদের 
কাদের স্বদেশীয়ানার আতিশয্যে ইতিমধ্যেই তার একটি অংশের নাম- 
বদল ঘটেছে, হয়তো, অদ্র ভবিঘ্যতে বাকি অংশ থেকেও তার নাম মুছে 
যাবে | গঙ্গাতীরে এখনও একটি ঘাট টিমটম করে তার স্মৃতি বহন 
করছে,” হয়তে। একদিন সে ধাটেরও নতুন নামকরণ হবে । কিন্তু যথার্থ 
শিক্ষিত ভারতবাসী কখনও জেমস প্রিন্সেপকে ভুলবেন না, প্রিন্সেপের 
স্মৃতির পক্ষে এইটিই সাস্বনার ও ভরসার কথা । 


স্বদেশ সন্ধানে, 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


ঘটন। হিসাবে বিস্ময়কর হলেও একথ। সত্য প্রতীচী লেখকদের কলমেই 
ভারতবর্ষের ইতিহাস জন্মলাভ করে । অন্তত সমকালীন গবেঘণালন্ধ, 
তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবধের ইতিহাস আনুপূধিকভাবে রচনার চেষ্টার জন্য 
প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে আমাদের খণ অনস্বীকার্য । ১৭৮৩ সালে 
স্যার উইলিঅম জোন্স-এর ভারত-আগমন এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে দুটি স্মরণীয় ঘটনা, 
কারণ তারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ-সন্ধিৎসার স্ব্রপাতের সঙ্গে ঘটন৷ দু'টির 
যোগ ঘনিষ্ঠ । ১৭৮৮ সালে “এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও 
সাহিতো* গবেঘণার ফসলবাহী “এশিয়াটিক রিসাচেস+ পত্রের আত্বপ্রকাশে 
এই কথাই প্রমাণিত হলো : এশিয়া তথ! ভারতবনধঘরও ইতিহাস এবং 
সংস্কৃতি আছে এবং তা পুরাতন বলে পধাপ্ত গবেষণার বিঘয়ীভূত। 
আরও পরে বেরোল 'কোয়াালি জানাল' (১৮২১ ) গগ্লিনিংস ইন সায়েন্সঃ 
(১৮২৯) এবং "জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটিঃ (১৮৩২ )। 
নতুন আবিষ্কার ও মূল্যবান ধারণ!-সিদ্ধান্তে দেদীপ্যমান এই পত্রিকা কট 
ইতিহাস-গবেঘণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করল। স্যার উইলিআম জোন্স, 
যিনি ভারতবর্ধের উন্নত সভ্যতায় বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নন শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন, 'এশিয়াটিক সোগাইটি'র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীতত্ব তথ! ভারতবিদ্যা- 
গবেঘণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এবং সেই বনিয়াদের উপর হর্ম্য- 
নির্যাণের দারিত্ব নিলেন ধারা তাঁরাও বিদেশী ; উইলকিন্স, উইলসন, কোল- 
কুক, প্রিন্দেপ, কানিংহাম, ম্যাক্স মুযুল্লর, ব্যর্নফ, মনিআর উইলিআমস-_ 
অনেক নামের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম | এই বিদেশী মনীঘিবন্দের 
কাছ থেকেই ভারতবাসী শুনল তার গৌরবোজ্জল ইতিহাস। শুনে উপলব্ধি 
করল অন্য সভ্য দেশের মতো৷ তারও অতীত আছে। এবং হয়তো 
উৎসাহিত ভবিঘ্যতও । 

জোন্স-প্রিন্দেপ-কানিংহামের বিপ্রীত মেরুতে ছিলেন একশ্রেণীর প্রতীচী 
লেখক: জেমস মিল, উইলিআম ওঅর, জন ক্লাক মা্শম্যান। এর] ছিলেন আত্ব- 
তুষ্ট, অহংদৃপ্ত । ভারতবর্ধের মতো৷ একটা অসভ্য দেশকে তীর সভ্য করেছেন 
নানাভাবে এই কথাটার - প্রচারণাতেই তাদের সমস্ত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল । 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩১. 


তাদের এই উচ্চমন্য দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতীয়দের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার করল 
এবং সেই বিরক্তির সঙ্গে অনিবাধভাবেই স্বদেশপ্রেম উন্মীলিত হলে৷ | 
ইতিমধ্যে জোন্স-উইলসন-কোলধুক-প্রিন্সেপ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্ট উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে | সেই তথ্য- 
উপকরণ দিয়েই মিল-মাশম্যানদের উচ্চমন্যতাকে আধাত দেওয়া যায়। 
সুতরাং মাশম্যানের “হিস্টরী অফ ইওিয়া' বা “হিস্টরী অফ বেঙ্গল' জাতীয় 
গ্রন্থের আদর্শে স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন কি? নতুনভাবে স্বাধীন- 
ভাবে শ্বদেশের ইতিহাস রলচন। করতে হবে। প্রমাণ, ১৮৫৭ সালে নীলমণি 
বসাক বাংলায় লেখা এ দেশের পুরাবৃত্তের অভাব দূর করার জন্য “ভারত- 
বর্ধের ইতিহাস' লিখলেন | দু বছর বাদে ১৮৬০ সালে একজন কেদারনাথ 
দত্ত “স্বাধীন ও সংস্কারমুজ্ত কলম'-এ শ্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়াস 
পেলেন : “ভারতবধের ইতিহাস |: 

সংক্ষেপে, এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশে 
একটি স্বদেশচেতন শিক্ষিত সম্পদায়ের কণ্ঠম্বর শোনা যাচ্ছিল ।১ এই 
সম্পুদায়ের অনেকেই জুগৃহীতনাম। ; দু-চারজন যেমন, ঈশুরচন্ত্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মধুস্দন দত্ত। এই 
অবিস্মরণীয়দের কর্মে কৃতিত্বে মনীঘায় ভাম্বর উনিশ শতকী বাংলার 
ইতিহাসের পাতায় আর-একটি শ্রদ্ধা নাম : রার্জোন্রলাল মিত্র | 


১ এই স্বদেশচেতনা ও ইতিহাস[ররাধের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 
সুপ্রসিদ্ধ উক্তি ; *বাঙ্গালার ইতিহাস নাই | ...যে দেশে গৌড়, তামুলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি 
ছিল, যেখানে নৈষধচরিত-গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, 
রঘুনাথশিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই 1, 

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের বইয়ের বিজাপনেও এই ধরনের কথা 
শোনা যায়: | 

এই দেশের যে পুরাব্ত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে 
এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা 
ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত ।...এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, 
এইজন্য তাহা কোন পাঠশ।লাতে গঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবষের 
ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের 
এমত সংস্কার জন্মে যে এদেশের ধর্মকম্মথ সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুরা পৃব্বকালে অতি 
মূ ছিলেন, অপর বাজকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কষ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্ত 
জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না ।' 


৩২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
|| দুই || . 


পর 


পূর্ব কলকাতার শুঁড়ার এক প্রাচীন সম্বান্ত বংশে ১৮২২ খীস্টাব্দে 
১৬ ফেব্রুআরী রাজেন্্রলাল জন্মগ্রহণ করেন । পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমচন্্র 
বসুর ইংরেঞ্রি স্কুলে এবং গোবিন্দচন্র বসাকের হিন্দু ফি স্কুলে প্রাথমিক 
শিক্ষাপর্ব সমাপন করে তিনি পনেরো বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে 
ভি হন। চার বছর পড়াশোনা করার পর তিনি কলেজের বিদেশী 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদহেতু কলেজ ছেড়ে দেন। সমসাময়িক শিক্ষাবিষয়ক 
পরকারী প্রতিবেদনে রাজেন্দ্রলালকে মেডিকেণ কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রদের 
অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেতে দেখা যায়। কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ তিনি 
একটি রৌপ্যপদক ও পঞ্চাশ টাক! পেয়েছিলেন । মেডিকেল কলেজ ছাড়ার 
পর রাজেন্রলাল কিছুদিন আইনশাস্ত্র পড়েছিলেন । তারপর তিনি তাঘা- 
শিক্ষায় মন:সংযোগ করেন। ফাসী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উদূর্তে তিনি 
প্রশংসনীয় পারঙ্গমতা৷ অর্জন করেছিলেন | তা ছাড়া ইংরেজি ভাঘাতেও যে 
তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, তার ইংরেজি প্রবন্ধাবলিই তার প্রমাণ । 

তার একান্ত জীবন সম্পর্কে উল্লেখনীয় এই, ১৮৩৯ সালের অগস্ট 
মাসে তিনি নিমতলার ধর্মদাস দত্তের কন্য। শ্রীমতী সৌদামিনীর পাণিগ্রহণ 
করেন । পাঁচ বছর পরে সৌদামিনী দেবী পরলোকগমন করেন। 
আনুমানিক অটব্রিশ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল ভবানীপুরের কালীধন 
সরকারের কন্যা শ্রীমতী ভূবনমোহিনীকে বিবাহ করেন | ভুবনমোহিনীর 
গর্ভে রমেন্ত্রলাল ও মহেন্দ্রলাল নামে রাজেন্দ্রলালের দই পুত্র জন্মগ্রহণ 


করেন । 


|| তিন || 

অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দু'একা্টি ঘটনাই মানুঘের জীবনে সুদূরপ্রসারী 
ফল নিয়ে হাজির হয়। রাজেন্্রলালের জীবনে এমন একা গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ । ১৮৪৬ খ্ীস্টাব্দের 
৫ই নভেম্বর রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০ টাকা বেতনে সোসাইটির সহকারী 
কর্মসচিব ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বছর তিনি কাজ 
করেছিলেন, কিন্ত এই দশ বছরের কর্মকালই তার চিন্তাজীবনের ভিত্তিভূমি 
রচন। করেছিল । সোসাইটিতে তিনি বহু প্রাচীতত্বজ্ের সান্নিধ্যে যেমন 
আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি এ প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান গ্রস্থসংগ্রহকেও 
নিজের জ্ঞানার্জনের কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেক্রলাল মিত্র ৩৩ 


বাজেন্্রলাল ওআর্ডস ইন্স্টিটিউশন-এর পরিচালকপদে যোগদান করালেও 
এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি । এই বৎসরে ফেব্রুয়ারী 
মাসে তাকে সোসাইটির সাধারণ সদস্য বলে ঘোষণা কর! হয় এবং জন 
মাসে তাঁকে সোসাইীটির কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনোনীত করা হয়। 
'সেকালে কোন ভারতীয়ের পক্ষে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়া 
বিশেষ সম্মানের বিঘয় ছিল | রাজেন্রলাল অনুরূপ সম্মানিত ভারতীয়দের 
অন্যতম ছিলেন । 


|| চার || 


এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদানের দূ বছর পরে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, 
রাজেক্্রলাল গবেঘকরপে আত্মপ্রকাশ করেন । এ বছরের এশিয়াটিক 
সোসাইটির জান্নালের জানআরি সংখ্যায় তার প্রবন্ধ 10801106100 2000 
075 10859, 11810018, [025081 প্রকাশিত হয় | এটিই রাজেন্্রলালের 
প্রথম রচনা । ১৮৪৮-এর নতেম্বর মাসে তিনি কামন্দক-কৃত নীতিসার 
নামে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি সংক্রান্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের একটি পু'খির 
প্রতি সোসাইটির কর্মসচিবের দৃষ্টি আক্ণ করেন | মেজর কিটো নামে 
একজন বিদ্যোৎসাহী এ মূল্যবান পু থিটি সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিলেন। 
রাজেক্্রলালের বিদ্যাবস্তায় আস্থাশীল সোসাইটির কর্মসচিব ও কাউন্সিল- 
সদস্যরা সোসাইটি-প্রবতিত 71011001508 [170109 নামে গ্রন্থমালায় পু'থিটি 
প্রকাশের সিদ্ধান্তই শুধু গ্রহণ করেননি, তার উপর সমগ্র পু'খিটি সম্পাদনের 
ভারও অর্গণ করেন। ১৮৮৪ সালে উপরি-উক্ত গ্রস্থমালায় কামন্দকীয় 
“নীতিসারঃ প্রকাশিত হয় । এ গ্রন্থমালায় রাঁজেন্রলালের সম্পাদনায় 
“তৈতিরীয় ব্রান্মপ' ১-৩ খণ্ড (১৮৫৯১ ৬২, ৯০ ), “তৈত্তিরীয় আরণ্যক? 
(১৮৭২ ) এরিতরেয় আরণ্যক' ( ১৮৭৬ ), “ললিতবিষ্তর' ( ১৮৭৭ ) 
“বামুপুরাণ' ১-২ খণ্ড (১৮৮০১ ৮৮ ) “অষ্টসাহত্রিক! প্রজ্ঞাপারমিত।: 
(১৮৮৮) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

রাজেক্্রলাল পরিচিত ও জ্ঞাত পুথি নিয়েই সন্তষ্ট ছিলেন না, নতুন 
পু'থির সন্ধানেও তীর উৎসাহ ও প্রয়াস ছিল অপরিসীষ | তার এই 
সন্ধানকার্ধের ফলে অনেক নতুন ও মুল্যবান পুথি আবিৃত হয় | ১৮৭০ 
কে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুধিগুলি সম্পর্কে তিনি 
7০/65 ০929511 8£2785005 নামে একটি পরিচিতি-গ্রস্থ প্রকাশ 
করেন । ন+টি খণ্ডে প্রকাশিত এই থ্রস্থধানি রাজেন্রপাবের বিদ্যোৎসার়িত। 

৩ 


৩৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ও পরিশ্রমের প্রদীপ্ত প্রমাণ । ত্র সময়ের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির' 
সংগ্রহভুক্ত পুথি, বিকানীরের মহারাজার গ্রস্থাগারভুক্ত পুথি, অযোধ্যায় 
প্রাপ্ত পুথি প্রভৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি প্রিচিতিগ্রস্থ প্রকাশিত হয়| এ 
ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পথিসংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন-গ্রন্থগুলিরও উল্লেখ 
কর! যায় । 


|| পাচ ॥ 


এ্রতিহাসিক রাজেকন্্রলালের চারখানি বিখ্যাত বই : দু খণ্ডে প্রকাশিত 
772 44717387055 07 071557 ( প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৭৫) দ্বিতীয় 
খণ্ডের ১৮৮০ 05 98972 02)4, 175 72717111526 ০7 1547016 74711 
(১৮৭৮ ), দুখণ্ডে প্রকাশিত 1170-477215 (১৮৮১ ) এবং 27252715171 
13822/7751 121677176 ০1 11241 (১৮৮২ )1 সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাবে 
তার অন্যান্য বইগুলির মূল্য হাস পেলেও প্রথম ও চতুর্থ বই দুঃটি উপকরণের 
প্রশুধষে এখনে পণ্ডিতমহলের সশ্রদ্ধ বিস্ময় | ৃ 

১৮৬৮-৬৯ সালের শীতকালে বাংলাদেশের তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট 
গভর্নর গ্রে সাহেব রাজেন্রলালের উপর উড়িঘ্যার মন্দিরগুলি সম্পকে 
সরজমিনে বিস্তৃত তথ্য ও উপকরণ আহরণের ভার অর্পণ করেন। 
কয়েকজন কারিগর ও শিল্পীকে নিয়ে তিনি ভুবনেশুর, পুরী, কোনারক 
প্রভৃতি মন্দির-নন্দিত স্বানগুলিতে যান । উদ্দেশ্য, মন্দিরগুলি পধবেক্ষণ 
এবং সেই সঙ্গে কারিগর ও শিল্পীদের «দিয়ে মন্দিরগুলির শিল্পানুকৃতি ও 
মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণের নিদশন প্রস্তুত কর! | উড়িঘ্যার মন্দিরগুলি 
সম্পকে যতখানি বিস্তৃত ও পুঙ্ানুপৃঙ্থ তথ্যসংগ্রহ ও বিশেষণ সেকালে 
সম্ভব ছিল, রাজেন্দ্রলাল তার নিঃসন্দিপ্ধ শ্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর এই 
গ্রন্থে । গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে উড়িষ্যার প্রত্ববস্তুপমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 
সাধারণভাবে বণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি বিতিন্ন মন্দির ও প্রত্ববস্তর 
স্বত্ব ও বিশদ আলোচনার গ্রন্থনায় প্রকাশিত । প্রথম খণ্ডের “ভূমিকায় 
প্রাচীন সাহিত্যে উড়িঘ্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি সমাহৃত হয়েছে । এবং 
ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস, উড়িঘ্যার মন্দির-স্বাপত্যের বৈশিষ্ট্য, ভাস্কর্য 
ও স্বপত্যগত অলংকরণ, ভাক্ষর্ষ-নিদর্শন থেকে উড়িঘ্যার মন্দিরনির্মীতাদের 
সামাজিক অবস্থা, উড়িঘ্যার শিল্পকলার বিবর্ধন-বিবর্তনে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন 
শাখা-প্রশাখার দান খগ্টির অবশিষ্ট পাঁচটি পরিচ্ছেদে স্বানসাভ করেছে। 
স্বিতাঁয় খও খওগিরির প্রত্বনিদর্শন, এবং ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক ৭. 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেন্দ্লাল মিত্র ৩৫ 
ষ্ঠ 


সত্যবাড়ি এবং দর্পণ, জাজপুর, অলতি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরনিচয় সম্পকে 
তথ্যবহুল আলোচনা আকর্ধণীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছে। 

772 447717571725 ০ 07155৫ পরিশ্রম ও মনীঘার হার্্য সমনৃয়ে, 
ভারর্তী্ঘ কলমে ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে, জ্মরণীয় কীতি । 

রাঁজেন্দ্রলালের আর-একটি গ্রন্থ 8%77/6 04), 176 1712777171286 ০ 
59/07771877. এই গ্রন্থে অবশ্য 76 47717647155 ০7 07/9$এ-র মতো 
সুপ্রসিদ্ধ নয় | মৌলিকতার দিক থেকেও এটি খুব উল্লেখনীয় নয়। 
গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেও সে কথা স্বীকার করে বলেছেন, গ্রচ্থটির 
অধিকাংশ উপাদান তিনি তীর পূর্বস্তুরি কিটো, কানিংহাম ও অন্যান্যদের 
বৃদ্ধগয়া- সংক্রান্ত রচনাবলি থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রশ্প্রণয়নে মৌলিক 
তথ্যানুসন্ধানীর চাইতে পরিচিত তথ্যসংগ্রাহকের ভূমিকাকেই' প্রধানত বেছে 
নিয়েছেন । তবে মূলত পূরবাচার্দের আবি্ৃত তথ্যকে ভিত্তি করলেও 
সব সময় তিনি তাদের ব্যবহারে নিধিচার নন, প্রয়োজনমতো কোন 
কোন ঘথ্যকে যাচাই করে পূবগামীদের অভিমত সিদ্ধান্তের উপর নতুন 
আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন । প্রত্বতত্ববিৎ হিসাবে কিটো 
কানিংহাম অবশ্যই শ্রদ্ধেয়, কিন্ত ভারতীয় প্রত্বতত্ব সম্পকে তাদের সমস্ত 
মতই যে অন্রাস্ত নয়, ১৮৭৮ সালে--ভারতীয় প্রত্বতত্বের শৈশবাবস্থায়-_ 
একজন ভারতীয়ের পক্ষে একথা! বলতে পার! প্রশংসনীয় নয় কি ? 

দ্‌ খণ্ডে প্রকাশিত 772 71/7০-47)67%5 ভারতের ইতিহাস, সভ্যত। 
ও সংস্কৃতি সম্পফিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নিবাচিত সংকলন | 776 47777411755 
2 07556 গ্রন্থেরও কিছু কিছু অংশ এতে স্থান লাভি করেছে। গ্রন্থের 
অন্তরতুত্ত প্রবন্ধগুলির বিধয় বৈচিত্র বিস্ময়কর । একদিকে জটিল নন্দনতত্ব 
বা প্রাচীন ভারতের মন্দিরস্থাপত্য, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে খাদ্য 
হিসাৰে গোমাংসের ব্যবহার ব৷ প্রাচীন ভারতে স্থরাপান-__নানা ধরনের 
বিঘয় অবলম্বনে লেখ প্রবন্ধগুলি রাজেন্রলালের অধ্যয়নের বিস্তৃতিই শুধু 
প্র্মাণ করে না, সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্বেঘণী ক্ষমতা ও কিছুটা এতিহাসিক- 
সুলভ নিরাসক্ত দৃষ্টিতঙ্গীরও পরিচয় বহন করে । 

গৃহীতনাঁমা হজসন সাহেব নেপাল থেকে ৩৮১ বাগ্ডিল সংস্কৃতে লেখা 
প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কার করে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের উপর যুগান্তকারী 
আলোকসম্পাত করেন। আবিফৃত পুধিগুলির মধ্যে ৮৫ বাঙিল হজসন 
কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিকে দেন । সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি 
আর্থার গ্রোট পুঁথিগুলির প্রামাণিকতা ও এঁতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে স্থ্ির- 


৩৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নিশ্চয় হয়ে সেগুলিকে অবিলম্বে বিদ্বজ্জনসমক্ষে প্রকাশ করতে ব্য 
হলেন | তিনি পু'থিগুলিকে পরীক্ষা এবং তাদের বিষয়বস্তু বিশ্ষেপে ও 
লিপিবদ্ধ করার ভার রাজেন্দ্রলালের উপর অপণ করলেন। হরিনাথ 
বিদ্যারত্ব, রামনাথ তরকরত্ব এবং কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ নামে তিনজন 
পগ্ডিতের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল সমস্ত পুঁথি পরীক্ষণ ও বিঘয়বস্ত- সংকলন- 
কা শেঘ ক'রে ফেললেন। তীর এই অসাধারণ পরিশ্রমের ফল চতুথ 
গ্রন্থ 77652751071 88%701751 276270121510/ 1191. এখানে মনে, 
রাখা দরকার, সমস্ত পৃথিই যে উক্ত তিনজন পণ্ডিত পড়েছিলেন বা 
তাদের বিষয়বস্ত সংকলন করেছিলেন ত৷ নয়, রাজেন্দ্রলাল নিজেও অনেক 
পুথি পড়ে তাদের সারসংগ্রহ করেছিলেন । ত৷ ছাড় পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি 
পাঠ ও বিঘয়বস্ত সংকলন তিনি মূল পুথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন ॥ 
এই সময় রাজেন্দ্রলাল অনুস্থ হয়ে পড়লে ( সম্ভবত অত্যধিক পরিশ্রমে ) 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং মোট ১৬টি বড় 
পু'থির বিষয়বস্তর ইংরেজী অনুবাদ করে দেন ।১ পরবর্তী কালে পু'থিসংগ্রহ, 
পৃ'থির বর্ণনাত্বক সূচিসংকলন ইত্যাদি কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে- অসাধারণ 
দক্ষতা ও পাগ্ডিত্য দেখিয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে সংযোগে তার 
উৎসভূমি নিহিত, এ কথা মনে করাট! খুব একট! অন্যায় হবে না । 
সংক্ষেপে, 272 52715101684777151 2712701%76 ০) 71801 ভারতবিদ্যার 
ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় কীতি । আয়তনেই শুধু নয়, উপাদানের প্রাচূর্যে 
ও এঁতিহাসিক এশুরে এটি মহাগ্রত্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে এবং 
আজও এ গ্রন্থ পঙ্ডিতমহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা৷ যেতে পারে রাজেক্রলালের এই গ্রস্থভুক্ত “মহাবস্ত অবদান+-এর কুশের 
কাহিনী (পৃ. ১৪২-৫ ) এবং "শারূলকণাবদান” ( পৃ* ২২৩-৪) থেকে 
রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে তার রাজা” (১৯১০ ) ও 'শাপমোচন' ( ১৯৩১) 
এবং “চগ্ডালিকা'র ( ১৯৩৩ ) কাঠামো নিয়েছিলেন ।২ এ ছাড়া আরও 
কিছু কিছু কবিতার জন্যও-_ যেমন, 'পরিশোধ' (বসেন ও শ্যামার 
কাহিনী )-_রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থের কাছে ধাণী । 

১ গ্রন্থের সুচিপন্পে হরপ্রসাদ শান্তীর অনূদিত অংশগুলির গৃথিসংখ্যার পাশে 
ম্.৮,৪, আদ্যক্ষর আছে। 

২ মুন গল্পে নায়ক এবং নায়িকা কুশ এবং তদীয় গঞ্সী স্দর্শনা। 'রাজা'য় 
সাদশনা নাম অবিরত কিন্ত নায়ক শুধুমান্তর “রাজা, বলে অভিহিত । *শাগমোচন'-এ 
কুশ এবং সূদর্শনা অরুণেগ্বর এবং কমলিকাল্প নামান্তরিত হয়েছেন। "অরাগরতন' 
( ১৯২০) শ্রাজা'র-ই ভিন্নতর সংস্করণ । 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেন্্রলাল মিত্র ৩৭ 


|| ছয় ॥| 

শুধু ইংরেজী নয়, মাতৃভাঘাকেও রাজেন্রলাল তাঁর ইতিহাস-সাধনার 
অনাতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । এ দিক থেকে রাজেক্রলাল 
উনিশ শতকের স্বদেশচেতন বাঙালী সমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি | 
রাজেক্রলালের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পবিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে যে- 
সাময়িকপত্রের প্রকাশ ঘটল, তার পরিচয়-ই হল 'পুরা-বৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা 
শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিকপত্রঃ । ইংরেজিতে যাকে বলে পেনি 
ম্যাগাজিন, “বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছিল তা-ই এবং বাংলা ভাঘায় এটি 
প্রথম সচিত্র ও সর্বন্ধর পত্রিকা । যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে 
বিদ্যালাভি করিতে পারে' সেই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই রাজেন্্রলাল পত্রিকাটি 
বার করেছিলেন । এবং পত্রিকাটি যে এ বিষয়ে কী আশ্চর্য সার্কতার 
সামীপ্য লাভ করেছিল, “জীবনস্মৃতি*র পাঠকমাত্রই তা জানেন । এবং 
'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে যখন কবি আক্ষেপ করে বলেন.__ 

এই ধরনের কাগজ একখানিও নাই কেন ।..সর্বসাধারণের দিব্য 
আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না? 
( 'জীবনস্সৃতি', বিশেষ সংস্করণ, পর. ৬৩ )। 

তখন বোঝা! যায় সার্থক সম্পাদক হিসাবেও রাজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 
কতখানি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । 

বস্তত, “বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাঙালীর ইতিহাসচেতনার উদ্বোধন-বিবর্ধনে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র এদেশের ই তিহাস-ভুগোল- 
বা পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচন। প্রকাশেই ক্ষান্ত ছিল না, পরম্থ সমগ্র বিশৃই 
ছিল “বিবিধাথ সংগ্রহের বলয়ধূত | “বিবিধাধ সংগ্রহে'র পাঠকবৃন্দ তাই 
কাশ্মীরদেশের, হলকররাজ্যের, বা রোহিলাদিগের ইতিহাসের সঙ্গে 'আরব 
লোক দ্বারা পারশ্যদেশের পরাজয়ে'র বা কুঘিয়া রাজ্যের ইতিহাস জানবার 
দুর্লভ সুযোগ অর্জন করেছিল । তা ছাড়া “বিবিধার্থ সংগ্রহ* এ দেশের 
কীতিমান পুরুষদের জীবন-চরিত আলোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে 
সমুচ্চ আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল, সে কথাও এ সূত্রে স্মরণীয় 
উদাহরণম্বরূপ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ* “ক্রমশঃ প্রকটিত' শিবাজীর জীবনালেখ্য-: 
মবেম্বর ১৮৬০ সালে 'শিবজীর চরিত্র নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত রচনার 
উল্লেখ করা! যায় । বাজ চল্্রগুপ্তের বিবরণ বা অশোক সম্পকিত প্রবন্ধ 
€ এ প্রবন্ধে অশোকের অনুশাসনের ব্যাখ)। ও ব্রাঙ্গী অক্ষরের প্রতিলিপি 
প্রদত্ত হয়েছিল ) প্রকাশ করে রাজেন্তরলাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের 


৩৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
( 


প্রতি দৃষ্টি আকর্ঘণ করার জন্য সেকালের ভ্রানলিপ্নু বঙ্গতাখীদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন । “বিবিধার্থ সংগ্রহে'র খ্রতিহসিক রচনার 
পাশাপাশি দেশবিদেশের পশুপাখির সচিত্র“ বর্ণনা, তৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ, নানাবিধ শিল্পদ্রব্যসংক্রাস্ত আলোচনা, সদ্যপ্রকাশিত গ্রস্থাদির 
বিশ্রেষণমূলক পরিচিতি প্রভৃতি স্থান পেত । এবং এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য, 
পাময়িকপত্রে গ্রন্থ-সমালোচনার রীতি প্রবর্তনের সন্মান রাজেন্্রলালের প্রাপ্য । 
বিশ্লেষণাত্বক ও বৈদগ্ধ্যগর্ভ গ্রন্থ-সমালোচনার যে- কয়েকটি নমুনা আলোচ্য 
পত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, এ কালের মননশীল গ্রন্থসমালোচকরাও 
তাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেবেন বলে আমার বিশ্বাস । 

১৯৮৬০ খীস্টাব্দে “বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। 
রাজেন্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের ফেব্রুআরী মাসে “রহস্য-সন্দ্ভ' 
নামে অনুরূপ একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রায় ন 
বছর চলার পরে পত্রিকাটি উঠে যায়। 

স্বদেশী কলমে দেশের ইতিহাস রচন৷ প্রয়োজন, প্রয়োজন শ্রধু নয়, 
জাতীয় কর্তব্য- উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই এই বোধ বাঙালীচিত্তে উন্মীলিত 
হতে শুরু করেছিল | অক্ষয়ক্মার দত্তের 'তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় (প্রতিষ্ঠা- 
কাল ১৬ অগস্ট, ১৮৪৩ ) “প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রাঃ ( ১৭৭১ শকাব্দ, 
৭১ সংখ্যা ) বা 'ভারতবর্ধের সহিত অন্যান্য দেশের পৃরর্ককালীন বাণিজ্য- 
বিবরণ? ( এঁ, ৭৮ সংখ্য৷ ) জাতীয় প্রবন্ধ বাঙালীর স্বদেশচেতনা ও এঁতি- 
হাসিক জিজ্ঞাসার পরিচয়বাহী | “বিকিধার্থ সংগ্রহের প্রকাশের মূলে 
'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শ অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল । “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা' ও “বিবিধাথ সংগ্রহে'র তৈরি জমির উপর “বজদশন' ( ১২৭৮ সালে 
প্রতিষিত ) আবির্ভাব তাই স্বভাবী ঘটনা হিসাবেই পরিগণ্য | ইতিহাস- 
চেতনা জাতীয় জাগরণের ভিত্তিভুমি, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে সেই 
চেতনা সঞ্চারে “তত্ববোধিনী পত্রিকা”, “বিবিধাধথ সংগ্রহ' এবং “বঙ্গদর্শন' 
পত্রিকা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! নিয়েছিল । অন্যভাবে, “বিবিধার্থ সংগ্রহে" 
তিহাসিক রাজেন্রলাল নবজাগ্রত দেশবুছ্ছ বজমনীঘীদের অন্যতম বিশিষ্ট 
প্রতিনিধি | 


|| সাত || 


শুধু ইতিহাসেই নয়, ভাঘাতত্ব, ভূগোল, জীবতত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
রাজেন্রলালের আগ্রহ ও জিজ্ঞাস লক্ষণীয় । “জীবনস্মৃতি'তে রবীক্রনাথ 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেক্্রলাল মিত্র ৩১ 


আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিক্্রনাথের উদ্যোগে প্রতিচিত 
'সারম্বত সমাজ'-এর ( প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮২ খস্টাব্দ ) প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন রাজেন্দ্রলাল | ১২৮৯ সালে ২রা শ্রাবণ সমাজের প্রথম অধিবেশনে 
দতাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল বাংলা বানানের উন্নতি সাধন, এতিহাসিক 
অথবা ভৌগোলিক নামগুলির বানানে নিদিষ্ট নীতি অনুসরণ, ইংরেজী 
পাঁরিভাঘিক শব্দের যথার্থ অনুবাদ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে 
সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন | “সারস্বত সমাজ 
স্বপ্পায়ু নিয়ে এসেছিল, কিন্তু রবীক্রনাথের ভাঘায় “যে কয়দিন সভা! 
বাঁচিয়। ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেক্্রলাল মিত্রই করিতেন । ভৌগোলিক 
পরিভাঘা নির্ণয়েই আমর প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম | পরিভাঘার 
প্রথম খসড়া সমন্তট! রাগজেন্দ্রনালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন |'১ রাজেন্দ্র- 
লালের মাতৃভাঘাপ্রীতি, বৈদগ্ধ্য এবং কর্মঘণা সম্পর্কে রবীন্রনাথের 
শ্রদ্ধাগর্ত উক্তি : গঅখন যে বাংল! সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল 
সেই সভায় আর কোন সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি 
একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয় কাজ করাইয়] লওয়া যাইত তবে বর্তমান 
সাহিত্য পরিঘদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক 
পুর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই | 

রাজেন্্রলাল কিছু কিছু ভৌগোলিক পরিভাঘিক শব্দের অনুবাদ 
করেছিলেন, যেমন 190100)89-সন্কটস্থান, 0012173018- প্রায়দ্বীপ ইত্যাদি 1৩ 
“প্রাকৃত ভূগোল নামে তিনি মে ভূবিদ্যাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন ( প্রকাশ- 
কাল ১৮৫৪ খীস্টাব্দ ) তার শেঘের দিকে একটি প্পারিভাঘিক শব্দের 
'নিধণ্ট” আছে। তা ছাড়া ১৮৫০-৫৮ খীস্টাব্দের মধ্যে কয়েকাট ছোট- 
বড় মানচিত্র বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন এবং 'বঙ্গাক্ষরে সর্বপ্রথমে এ 
'দেশের মানচিত্র প্রকাশের গৌরব তীাহারই প্রাপ্য ।' ব্যাকরণে ও ভাঘা- 
তত্বে তার আগ্রহের পরিচয়স্ব রূপ 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' € প্রকাশকাল ১৮৬২ ) 
'পৃস্তিকাঁটির উল্লেখ করা যায়। পত্রকৌমুদী' (প্রকাশকাল ১৮৬৩ ) 
নামে আর একটি বইতে তিনি বিভিন্ন সম্পকীয়ি লোককে ও প্রতিষ্ঠানকে 
কিভাবে চিঠি লেখা উচিত তা শেখাবার জন্য কয়েকটি আদর্শ চিঠির 


১ জীবনস্নৃতি, পৃ. ১২৭ 
২ জীবনস্মৃতি, পু. ১২৮ 
৬৩ মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'জো।তিরিন্দ্রনাথ” পু. ১১২ 


8০ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


সংকলন করেছেন। এই সব বই ছাড়া «বিবিধার্থ সংগ্রহ ও দ'্রহস্য- 
সঙ্গর্ভ”র বিভির খণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য রচনায় তীর জান-বিজ্ঞানের 
বিবিধ শাখায় তীর জিজ্ঞাসা ও পারঙজযতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। 
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা এবং যুক্তির কটিপাথরে 
জানা জিনিসকে যাচাই করে নেবার বাসনা মননবিত্ত লেখকের পরিচয়- 
পত্র এবং এ ক্ষেত্রে রাজেক্রলাল বাঙালী তথা ভারতীয় মনীধীদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য একজন । 


|| আট || 


রাজেন্্রলাল যে সেকালের ভারতীয় মনীঘীদের অন্যতম ছিলেন» 
দেশবিদেশের নানা পণ্ডিত ও বিভিন্ন বিদ্বত্প্রতিষ্ঠান পে কথা নি:সংশয়িত- 
ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন | যে- এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি" 
পদ আজও বিদ্বজ্জনমাত্রেরই কাজ্জণীয়, রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৫ খীস্টাব্দে 
সেই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন | এবং এখানে বিশেষতাবে উল্লেখ্য এই» 
রাজেন্দ্রলালই এশিয়াটিক সোদাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি | ইতি- 
পৰে ১৮৫৭ এবং ১৮৬৫ সালে তিনি সোসাইটির কর্মসচিব নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । ১৮৬৫ খীস্টাব্দে থ্েট খ্রিটেন ও আয়ল্যাণ্ডের রয়েল 
এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে তাদের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করে- 
ছিলেন । এ ছাড়া জামান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, আমেরিকান 
ওরিয়েপ্টাল পোসাইটি, এথনোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বালিন প্রভৃতি 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সন্মানিত অথবা সংযোগ-সদস্যরূপে যুক্ত 
ছিলেন । তার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিম্বপপ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক “ডক্টরেট ডিথ্ীতে ভূঘিত করেন । ১৮৭৭ 
এবং ১৮৭৮ সালে সরকার তীকে যথাক্রমে “রায় বাহাদুর ও “সি. আই.ই” 
খেতাব দেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাঁকে 'রাজ।” উপাধিতে 
সন্মানিত করেন। 

এই সব খেতাব উপাধির সাংসারিক মুল্য আপাতদর্শন বলে উল্লেখ 
করা যাক সেই তথ্যটি যে- তথ্যে রাজেন্দ্রলাল একজন বিদেশী বুধপ্রবর 
কর্তৃক সম্রদ্ধ স্বীকৃত। ম্যাক্স মুযু্পর নামে প্রাতঃস্মততব্য সেই মনীঘী 
রাজেন্ত্রলাল সম্পকে বলেছেন ; 

116 15 ৪ 7১910010 0% 10:91655100, 00 109 15, 8 0136 58100. 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেক্সপাল মিত্র ৪১, 


(1006, ৪ 50150181800 011610 10 ০৫ 56056 ০01 0 010,001 
98211510016 501)01919 11) 15010069111 19955 (০ 10011198109 1, ৬105 
50018 10021) 29 13860 [২2150079121 17 016 0610) 11065 216 1809 10. 
06 15081006011) 1116 1205 ০0 50101215101, 

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিটি, বিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন, 
ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সন্মানিত ও 
সক্রিয়ভাবে যুভ্ত থেকে রাজেন্রলাল এ কথাও প্রমাণ করেছিলেন, 
ইতিহাসের ধসর পাওুলিপির বাইরেও তীর সজীব দৃষ্টি ছিল। দেশের 
প্রবহমান জীবনধারায় তিনিও যে একজন অংশীদার, নানাতাবে তার 
নির্ভল প্রমাণ দিয়ে খ্যাতি ও গৌরবের কোলে ১৮৯১ খীস্টাব্দের 
২৬শে জলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। 


$. || নয় || 


স্বদেশবৃত্ব-চার সূচনাপবে রাজেন্রলাল মিত্রের আবির্ভাব । একদিকে 
জোন্দ-কোনব্রক-প্রিন্সেপ প্রমুখ বিদেশী ভারতবদ্কুদের রচনা-ধৃত গৌরবময় 
অতীত ব্যাখ্যান, অন্যদিকে মিল-মাশরম্যানদের ভারতনিন্দা ও স্বাজাতা- 
দর্প_ দুয়ের মাঝখানে ধীরে ধীরে ভারত-ইতিহাস-চর্চার ডাঙা জাগতে 
শুরু করেছে । সে- ডাঙায় স্বদেশী এতিহাসিকদের পদক্ষেপ তখনও ভীরু, 
দ্িধাগ্রস্ত ৷ বাংল৷ ভাঘায় ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে, কিন্ত যে দু 
চারথানা বই বেরিয়েছে তার* অধিকাংশই, নীলমণি বসাকের কথায়, 
“ইংরাজী হইতে ভাঘান্তরিত, তাহাতে হিন্দ্দিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই 
নাই, এবং তাহা! এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে 
ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না ।' নীলমণি 
বসাকের এই উক্তির উচ্চারণ-কাল ১৮৫৭) সিপাহী বিদ্রোহের বছর | 
রাজেক্রলান তখন গবেষঘকরূপে প্রতিষ্ঠা অন করেছেন । এশিয়াটিক 
সোসাই'টির পত্রিকায় তার কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 81817917606 
1/710-য় তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ( ১৮৫৪ ) সম্পাদনা করেছেন 
এবং “সোসাইটি'র প্রত্বনংগ্রহের তালিকা (১৮৪৯) বই ও মানচিত্রের 
তালিকা (১৮৫৬ ) এবং 'জানাল'-এর প্রথম চব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত 
প্রবন্ধাবলির সূচি (১৮৫৬) প্রস্তত করেছেন। রাজেন্্রলালের বেশির 
ভাগ কাজ ১৮৬০ সালের পরে এবং তাঁর প্রধান রচনাবলির কালিসীমা 
১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ- বিধৃত । এই সময়-সীমার মধ্যেই তাঁর; 


৪২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বিখ্যাত 776 47177%71725 ০1 071552 এবং 77252751076 84221751 
71716701876 ০7 78791 প্রকাশিত হয় । 

তারতবর্ধের প্রণালীবদ্ধ আনুপূৃবিক ইতিহাস রচনা তখন সাধ এবং 
সাধ্যের মধ্যে দোলায়িত, কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা এবং ফলত যুক্তিসহ 
কাঠামোর অভাব, তদুপরি প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ বিশেঘণের উপর নিভর- 
শীল বিজ্ঞানসম্মত রচনাপদ্ধতির অনুপস্থিতি । এমতাবস্থায় এ্তিহাসিকের 
প্রাথমিক কর্তবা তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ | প্রিন্সেপ, কিটোও কানিংহাম 
প্রমুখ বিদেশী প্রত্বশাত্্রীদের চেষ্টায় ভারতবর্ধের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক 
মূল্যবান আবিফার সম্ভব এবং সেগুলির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে! এ'দের 
কাছ থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করলেন রাজেন্দ্রলাল | উপাদান, আরও 
উপাদান চাই, এবং নিজের চোখে সে সব উপাদান পরীক্ষার প্রয়োজন, 
এই' সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজেক্রুনাল কাজে নামবার যত গ্রহণ করলেন । 

রাজেন্্রলালের মৃত্যুর বু পরে ইতিহাস-রচনার রীতি-পদ্ধতির 
উন্নয়ন-সংক্রান্ত অজশ্ব আলোচনার মধ্যে একটি কণ্ঠম্বর১ শত হলো : 
ইতিহাসসপৌধ নির্মাণ করতে হবে গোড়া থেকে উপরের দিকে (0100 
(119 ৮০:60] ১) | এবং প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
বিস্তৃত তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে ও এ সব জায়গার আঞ্চলিক 
গুরুত্বের কথ! মনে রেখে এই কাঙ্গ করতে হবে । অর্থাৎ সমগ্র দেশের 
ইতিহাস রচনা করার আগে সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস রচনার, 
অন্ত সে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের, দিকে মনঃসংযোগ করতে হবে। 
সমাপতন কি না বলতে পারব না, ১৮৬৮-৬৯ সালে আঞ্চলিক ইতিহাসের 
'বিস্তারিত উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবে রাজেন্্রলাল 
সদলবলে উড়িঘ্যায় গিরেছিলেন | উড়িধ্যার প্রত্রকীতিগুলি সরজমিনে 
'পুঙ্খান্পুঙ্থভাবে প্রত্যবেক্ষণ করে তা থেকে ভারতের ইতিহাসের, 
বিশেঘত ভারতের সামাজিক ইতিহাসের, উপাদান সংগ্রহ ছিল তার 
অনিষ্ট । তীর নিজের কথাতেই : 


১075 4105101090, 71500 295০9019692 প্রকাশিত ও 08101156 7. ৪15 
সম্পাদিত 772 01121 4170207 /02154019 (৩০100018 0215518165, 94০) 
“পঃ ২৭৫ ত্রস্টব্য | গ্রন্থভুক্ত 17৩ ৪185 ০৫ 14008] 17156075 প্রবন্ধ-লেখকের মতে : 
[0 00108 ০০10051 0155015, 19921 17156971091 1955৪1শো 226 6855 18810 85 ৪ 


71395$0 028010110৩, পৃ, ২৮৬ | 


স্বদেশ সন্ধানে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪৩ 


10. 79:956040108 109 15960101065 [ 1080 ৪. (ছ/০-০1 ০৮1৩০ 21) 
167 ৭ 11 1106 0150 11206, (০ ০৪17 ,00 (116 011601005 ০ 1106 
3,010 0০21017108, 25 1910 ৭) 1015 17617012015 16501801017 00 1115 
80010010159 ০1 11018, 11) 19 00 52, 10 580016 21 9০০1906 
09501100017, 11101502050 05 00191), 100695016106116, 018%41089, 0: 
701)06098:50195, 200. 69 ০0165 01 1050110610709--01 5001. 1610128109 
85 1009 ৫9991%6 100109, %/101) 1116 1)15001% ০ (1160 50 [৪1 83 
৫ 0785 ০৪ (৪০১815, 200 ৪ 19০010 01 (176 11801610178 11196 216 
15081050 19898101716 [18610 ; 8110 10 1115 56০000 71809 (09 1006109 
1010100106106]5 57101) [9017165 11) [11610] ৪5 5/616 0810018160 1০ (110% 
21055090181 11810 00 6116 59072177507) ০7175 2865 00 ৮/00101) 
11999 1561160, ি0ো 0119 1১0119056, 917, 08701001 ভা111027)50075 
£5211890 0110 00 ০0159 “/৯1101506 75919(18179+ 1088 5660. 106 001 
৪ 80106, ( ইটালিকস আমার ) 41117%025 ০ 075৬4, ০1. ], 
701568098) 10. 1. | 

রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-দৃষ্টি যে ভারতের তৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম 
করতে পেরেছিল, স্যার গার্ডনারের 4106 78)77115-এর আদর্শে 
উড়িঘ্যার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টাতে তার পরিচয় নিহিত | 

রাজেন্্রলালের এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিহাস রচনার পদ্ধতি 
সম্পর্কে তার ধারণ! সুম্পষ্টভাকে তার উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে । 
সে উজ্ভি বিশ্লেষণে দেখ৷ যায়, এঁতিহাসিকরূপে দ্রষ্টব্য বস্তর নিখত ও 
রিশদ বিবরণ সংগ্রহ তার প্রাথমিক কর্তব্য এবং এ কতব্যের সুষ্ঠু সমাধা 
সম্পর্কে এঁতিহাসিকরা ক্রমশ মনোযোগী ও যত্বশীল হয়ে উঠছেন । 
দ্বিতীয়ত, আধুনিক ইতিহাসিকসুলভ দ্রষ্টব্য বস্ত, প্রত্বকীতি-সংক্রাস্ত কিংবদ্তী, 
স্থানীয় জনশ্্তি ইত্যাদির উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন : 
যেমন “মাদল! পণ্ী' নামে উড়িঘ্যার মন্দির-সংক্রান্ত পূরাবিবরণগুলিকে তিনি 
সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বলে কখনে। নস্যাৎ করেন নি এবং “মাদলা পল্ভী' 
'যে একেবারে মূল্যহীন নয় পরবতাঁ গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে। 
'শেষত, প্রত্বকীতিকে নিছক বস্তমূল্ গ্রহণ কর! অর্থহীন, কারণ প্রত্বকীতি- 
গুলি, যেমন উড়িঘ্যার মন্দির ও ভাস্কর্ষ, সমসাময়িক কালের দর্গণ। 
আজ্র থেকে প্রায় শতবর্ধ আগে, একজন ভারতীয়ের মধ্যে এই আধুনিক 
এতিহাযিকস্্ুলত ইতিহাস-বোধের উপস্থিতি নিঃসন্দেহেই বিস্মিত শ্রদ্ধা 


8৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


আকর্ষণের যোগ্য । আরও অবাক হতে হয় যখন দেখি, সেই ভারতীয়, 
এরতিহাসিকের দৃষ্টি-বলয়ে শুধু স্বদেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব এসে ধর! দিয়েছে: 
এবং বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার ম্বদেশবৃত্তকে স্থাপনের 

প্রয়াস পাচ্ছেন । প্রাচীন উড়িঘ্যার সামাজিক ইতিহাস রচনায় যেমন 
তিনি স্যার গাডনারের বইকে আদর্শ করছেন তেমনি উড়িঘ্যার শিল্পকলা 
অধায়নের সময় ওয়েস্টম্যাকটের 17270001 67 52%17/575 বা লিবকি-র' 
7116 75107) ০7447 3 1%5 12154070০07 ১০%/7/%15-এর কথা মনে 

রেখেছেন । 

পুনরুক্তির সুরে বলি, যে সময় রাজেন্রলাল এঁতিহাসিকের কলম 

হাতে নিয়েছিলেন, দেশীয় ইতিহাসচণির তখন শৈশবাবস্থা, তথ্য অপ্রচুর, 
রচনাপদ্ধাতি অজ্ঞাত | উড়িঘ্যাসংক্রান্ত মহাগ্রন্থের গোড়ায় তিনি তথ্যের 

অপ্রতুলতার কথা মেনে নিয়ে বলছেন, মান্ঘের অনৃধণের সীমা নেই, 

আপাতদৃষ্টিতে নিরাশ হবার মতো ক্ষেত্রেও মানুষ শুধু অধ্যবসায় ও 

পরিশ্রমের দ্বার অনেক কাজ করতে পারে । বলাই বাল্য, এই প্রত্যয় 

দঢমূল না হলে রাজেন্দ্রলাল এ্তিহাসিক হিসাবে কীতিমান ও স্মরণীয় 

হাতেন না । 

স্বতাবতঃই প্রশ্ব ওঠে, ভারতের ইতিহাসচ্চায় অন্যতম পথিকৃতের 

সন্মান কি রাজেল্্লালের প্রাপ্য ? এ প্রশের উত্তর নিঃসন্দেহেই সন্মতি- 

সূচক | উড়িঘ্যায় তাঁর আগে কোন প্রত্বসন্ধীর পদার্পণ ঘটেনি বা 

উড়িধ্যার প্রাচীন নিদর্শনাদি নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি এমন নয়, কিন্ত 

সমগ্র প্রাচীন উড়িষ্যাকে তার বণ্বৈভবে আমাদের দৃষ্টির সামনে নিয়ে 

আনার কৃতিত্ব রাজেন্রলালের প্রাপা। উড়িঘ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থে ১৮৮০ 
অবধি প্রাপ্ত তাবৎ প্রত্রনিদর্শনের বিশদ বিবরণই শুধু লিপিবদ্ধ হয়নি, 

নান! শিল্পবস্তর রেখাচিত্র ও আলোকচিত্রেও এই গ্রন্থ অত্যন্ত মৃল্যবান। 

রাজেন্রলালের পর উড়িঘ্যা সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, 

কিন্ত এখনও উড়িঘ্যার ইতিহাস প্রণয়নেচ্ছকে রাজেন্্রলালের বইয়ের: 
সাহায্য গ্রহণ করতে হয় | রাজেন্্রলানের অপর গ্রন্থ 276 527151071 
18271:151 151670875 ০ 7121 সম্পর্কেও অনুবূপ মন্তব্য করে বলা 

যায়, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা মাত্রেরই এটি' 
অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ । এ গ্রন্থে প্রাথমিক ভিত্তি যদিচ হজনন রচিত এবং 
যদ্দিচ' হজনন-এর পঁথিগুলির পাঠোদ্ধায়ে তিনজন পণ্ডিত রাজেন্রলালকে 
সাহাধ্য করেছিলেন,১ তব্‌, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন এই 


ত্বদেশ সন্ধানে, রাজেক্রলাল মিত্র ৪৫ 


খস্থ রাজেন্রলালের, একান্তভাবে রাজেন্্রলানেরই, কীতি! রসিক ভোজ 
সুস্বাদু ব্যঞ্নের কৃতিত্ব রন্ধনশিল্পীকেই দিয়ে থাকেন, তেল-নুন সরবরাহ* 
কারীকে নয়। ইতিহাঁসরচনার পথপপ্রস্বতির কাজে রাজেন্রলালকে 
অসামান্য পরিশ্রমী অংশ নিতে হয়েছিল । এবং সেই কাজে রাজেন্লান 
যদি কিছু ভুল-ক্রাট করে থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য। 
কিন্ত আমার হাতের কাছেই এমন তথ্য আছে যা প্রমাণ করে, সে সব 
ভুল-ক্রটি উপাদানের স্বপ্পত৷ বা অসম্প্তাজনিত, রাজেন্রলালের বিচারবোধ 
থেকে তারা জন্মায়নি | পরত, এতিহাসিক অন্তদূর্টি ও কল্পনাশক্তির 
বলে রাজেন্দ্রলাল সেদিন এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, যেগুলি 
পরবতীকালে অধিকতর তথ্য উপাদানের দ্বারা সপ্রমাণ হয়েছে | উদাহরণ- 
স্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা 
যায়। ফাণ্ডসনের মতো ভারতীয় স্বাপত্যের ক্ষেত্রে একজন প্রমাণ- 
পুরুঘের যুজি-তর্ক 'খণ্ডন করে রাজেন্দ্রলাল তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করবার 
প্রয়াস, পেয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি এই ভ্ারতবর্ষেই ; 
আলেকজাও্ারের আক্রমণের পরে ভারতীয়র৷ গ্রীক স্থপতির কাছে পাথরের 
সাহায্যে বাড়ি তৈরি করার বিদ্যা শিখেছিল ফার্সনের এ মন্তব্য 
এ্তিহাসিকস্থুলত নয় ।১ বলাই বাল্য, আদি-এঁতিহাসিক সিদ্ধু সভ্যতার 
আবিষ্কার ভারতীয় স্থাপত্যের দেশীয় ভিত্তিভূমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত 
করেছে। ফাণ্ড সনের মতো খ্যাতিমান পর্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক রাজেন্দ্র- 
লালের বিদ্যাবত্তার শুধু নয়, শ্মীয় বিদ্যাবত্তা ও অস্তূ্টিতে তাঁর গতীর 
আত্ববিশ্বাসেরও পরিচয় দেয় । এই আত্মবিশ্বাস ছিল এ্রতিহাসিক রাজেন্ু-” 
লালের অন্যতম চরিব্রবৈশিষ্ট্য । আর তা যুক্তিবুদ্ধির উপর সহজভাবে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথ্যের বিশদ সংগ্রহ এবং নিরাসক্ত বিশ্লেষণ, 
অতঃপর বিশ্েঘণ-নিভর তথ্যের বিন্যাস ও সামান্টীকরণ-_ এ্তিহামিক- 


১ এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে | রবীদ্রনাথের কথায় : 
“তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈষ্বাগরায়ণ অনেকেই বলিত যে, গণ্ডিতেরাই কাজ 
করে ও ঘশের ফল মিন মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। 
আজিও এর়াপ দৃক্ঠাস্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি ষন্ত্রমান্ ভ্লুমশ তাহার 
মনে হইতে থাকে, 'আমিই বঝি কৃতী আর যস্ত্রীটি ববি অনাবশ্যক শোভামার 1: 
কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন একদিন সে 
মে করিয়া বসিত, “লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল 
কালী গড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জল হইয়া উঠে 1” 'জীবলচ্সৃতি,, গু, ৯২৯] 


৪৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


স্থলভ এই কাজগুলি করতে গিয়ে যদি তাকে বিখ্যাত কীতিমান পণ্ডিতদের 
( প্রায়শ বিদেশী ) বিরোধিতা করতে হত, তা হলে তিনি বিন্দুমাত্র ছিধা' 
ব।. সঙ্কোচ না করে নিজের যুক্তি ও আত্মবিশ্বাসের হাতিয়ার নিয়ে সেই 
সব প্রশিদ্ধ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তাদের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা 
করতেন | এ বিরোধিতার সময় তিনি তাদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা 
দেখাতেন, এ কথা যেন আমরা ভুলেও মনে না৷ করি। তাঁর বিতক 
জ্ঞানের সীম। অতিক্রম করে কখনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করেনি । 

প্রসঙ্গক্রমে আমি “তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্েষণ* অংশে 'নিরাসক্ত' এবং 
“যুক্তি-বুদ্ধি' শব্দবন্ধের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ণ করতে চাই । 
প্রাচীন এ্তিহ্য, কিংবদন্তী, গল্পগাথা প্রভৃতিকে রাজেন্দ্রলাল অ'দৌ অবজ্ঞা 
করতেন না, কারণ তার মতে এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে ইতিহাসের 
উপাদানের সন্ধান পাওয়৷ সম্ভব, বিশেষত যে-সমাজের মধ্যে তাদের জন্ম 
ও বিবর্ধন, সেই সমাজের চেহারা পেতে তাদের সাহায্য অনস্বীকাধ। 
সম্ভবত সেই কারণেই তিনি উড়িঘ্যার মাদলাপঞ্রীর প্রতি অনেকখানি 
আস্বাবান ছিলেন এবং পুরীর মন্দির সম্পর্কে পুরী স্কুলের হেডমাস্টার 
ক্ষীরোদচক্র রায়কে লেখা চিঠির এক জায়গায় বলছেন : “আমার মতে 
লাঙ্গলীয় নরসিংহই বতৃমান মন্দিরের নির্মাতা । এবং তাহার সময় হান্টার 
সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এ নির্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং 
তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য ২ প্রাচীন এ্রতিহয, 
কিংবদন্তী ইত্যাদি যে একেবারে মূল্যহীন নয়, তা পরে সপ্রমাণ হয়েছে 
যদিচ তার! প্রধানত সমর্থক উপাদানের মুল্যেই বিশিষ্ট । আশ্চর্য এই, 
সেকালের অনেক দেশপ্রেমী লেখকের মতে। তিমি কখনও এসব 
কিংবদন্তী গল্পগাথাকে অন্রাস্ত তথ্য বা ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উপাদান 
হিসাবে গ্রহণ করেননি | নিরাসজ দৃষ্টিতে তিনি তাদের বিশ্লেষণ করে 
ত৷ থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান সংগ্রহ করে অন্যবিধ আফরলন্ধ তথ্যের 


১ রাজেন্দ্রলাজের সঙ্গে ফার্ড সনের বিতক তার 272 44%8151%25 ০7 07154: 
প্রথম খণ্ডে এবং 1?০-4//2%5-এর প্রথম খণ্ডে গাওয়া যাবে । ফ্ার্ডসন পরে 
র্লাজেদ্রলালের মত মেনে নিয়ে বলেছিলেন 12019779 1575 £3০ 896 ০ 56015 ৪0 
830 956 16 10 ০6 00129001202 01 8119 2:00. 01870109 8:00. 0110£59 ৫:06 105 
01016 ০ 21550510061, 

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “রাজেন্দ্রলাল মিল্ত্র (€ সাহিত্যসাধক চরিতমালা, 
তুতীয় খণ্ড ) পৃত্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠা রষ্টরব্য। 


স্বদেশ সন্ধান বাজনক্লাল সির মি ৭. 


»্ঙে মিলিয়ে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন | এ ব্যাপারে তান 
দেশপ্রেমের উপরে ইতিহাস ও ইতিহাস-সত্যকে স্বান দিয়েছেন ! সেই 
কারণেই জেমস প্রিন্সেপের মতো প্রাজ্ত জন যখন সম্তাব্যতার ভিত্তিতে 
পালি গঞ্পগাথাকে বিশ্বাস্য ও ইতিহাসের অপরিহাধ উপাদানরূপে স্বীকার 
কে মন্তব্য করেন : 

১০-10 0105 18610091105 01 2 5001 6০ ৪ 911 1956 01 105. 
£91001171910995, ৬110101) 19৮ ৬411] 0510, 0116 7811 16001 ৮1111] 10616 
0621 2৮129 (109 [921110, 

তখন রাজেন্দ্রলাল তাদের 4951081% 204 [011 01 10100810010 
90195 রূপে বণনা করে বলেন :১ 

[18051011109 15 1009 1১7০9০01 117 14৬) 1001 091) 16 09 105 1)15001, 
1 ৬৩ 2৫101 (119 16156 ০1 [16 [90516101)) ৪ 109৬০ (০ 2০061) 
৪1] [116 590161 709$615 2110 9011695 01 1119 ৫9 9 1115101, 

সমুয়ের দীর্ঘ ব্যবধানে রাজেন্দ্রলাল একালের ইতিহাগবরতীদের কাছে 
হয়তে। নামমাত্র | রাজেন্দ্রলালের রচনায় ক্রটি নির্ণয়, তার কোন কোন 
সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপাদন আজ হয়তো দুঃসাধ্য নয় | তাঁর সময় 
থেকে ভারতবিদ্যা তথ্যে তত্বে প্রয়োগপদ্ধতিতে অনেক দূর এগিয়ে 
এসেছে । ভারতবিদার এই প্রগতি দর্শনের জন্য রাজেন্্রলাল যদি 
পূনবার জন্ম নিতেন, তা হলে তিনি নিজেই উনিশ শতকের রাজেন্দ্র" 
লালের সমালোচনায় তৎপর হয়ে নতুন করে উড়িঘ্যার ব1 বৃদ্ধগয়ার 
ইতিহাস লিখতেন । শেই সঙ্গে তিনি নতুন তথ্যের আলোকে এ্তিহাসিক 
অন্তর্দ- টিতে রচিত দিদ্ধান্তের নিভ,ল প্রতিষ্ঠায় পরিতৃপ্ত হতেন। জানি, 
রাজেন্রলালের সেই সব নিভুঁল সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ সমাপতন বলে 
পাশ কাটাতে চাইবেন, কিন্ত এক হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য 
আবিষ্ষারও কোন-না-কোনভাবে সমাপতন নয় কি? সময়, পরিবেশ এবং 
কর্ষোপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্মী-সাঁধকের বিন্বপ সমালোচনা এক 
ধরনের অক্ষমতা | ইতিহাসচর্চার শৈশবাবস্থায় রাজেন্রলালের আবিভাব, 
তথ্য-উপাদানের অপ্রতুলতার মধ্যে তাকে ইতিহাস রচনার রাস্তা তৈরি 
করে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল । ফলত, তীর দোঘ- 
ত্রটি-স্খলন পথিকৃতের | এবং পথিকৃতের দুর্হ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন বলেই বোধ করি তিনি 'বুদ্ধগয়।' গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন : 

১ 76 52%5%71 7322%156 15716/2/%76 ০ 1621, পু ৬, 
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179095581% 101 [7৩ 00085101811 (0 001550101) 0116 ০0115000558 ০৫ 
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0:00) 200 0০96 (0 000 1801 71000 01610. 4১৪ 01006615 (18৬515- 
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0০ ০81০0716 ৪03 100151865 ৪100 101500100961911079 ০16 10001 
1006 2110001091921)069 0178৬ 9109016. 

মাঝে মধ্যে সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজেন্দ্রলালের মনে কোন ক্রুটিসন্ধী 
উত্তরপুরুঘের ছায়াপাত ধটেছিল । 


প্রাচীন প্লাহিত্যের সন্ধানে, 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


রাজেক্রলালের যোগ্য শিব্য ও সহযোগী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের 
ইতিহাস-চচায় আর-একজন বিশিষ্ট পথিকৃৎ | গুরুর মতো তিনিও প্রাচীন 
ও মধ্য যুগের স্বদেশবৃত্ত রচনার ভিত্তি স্থাপনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন । 
ভারতের দূর অতীতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন উভয়ের ঈপ্সিত হলেও 
গবেঘণার ক্ষেত্রে তাদের সন্ধানী পন্থা ছিল কিছুটা ভিন্নমুখী : দৃষ্টিগ্রাহ্য পুরা 
নিদর্শনে রাজেন্্রলালের প্রধান আকর্ধণ, প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত খ্রতিহাসিক 
ও সাংস্কৃতিক উপকরণের উদ্ধার ও গবেষণায় হরপ্রসাদ তীর শ্রম ও মনন 
নিয়োজিত করেছিলেন। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশো রাজেন্দ্রলাল 
প্রাচীন সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন নি তা নয় এবং হরপ্রপাদের পুর৷ 
সাহিত্যম্সদ্ধিৎসার মূলে তার গুরুর প্রেরণাও অনস্বীকার্য, কিন্ত শেষ পধস্ত 
রাজেঞ্খলাল ঝু কলেন পাথুরে প্রমাণে আর হরপ্রসাদ অপার পুর! সাহিত্যের 
সংসারে সজীব মানুঘকে প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী হলেন । ফলত হরপ্রসাদের 
আবিষ্কৃত প্রত্বস্থল আবহমান ভারতীয় সাহিত্যে বিসারিত : অশৃঘোঘের 
*“সৌন্দরনন্দ' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত”, বিদ্যাপতির “কীত্তিলতা+, 
মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধশ্মমঙ্গল' এবং সর্বোপরি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের “চর্যাপদ" 
আবিফার করে তিনি আমাদের সীংস্কৃতিক ইতিহাসকে শক্ত বনিয়াদের উপর 
দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন । তার অনলস অনুসন্ধানের ফলেই বৌদ্ধ ধর্মের 
সহঘ্বযান কালচক্রযান প্রভৃতি পরবতী শাখাগুলির সম্যক জ্ঞান সম্ভব 
হয়েছে, চরধাপদ আবিফার করে তিনিই আমাদের বাংলা এবং আধুনিক 
ভরিতীয় আর্ধভাঘার আদিপর্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন । 


|| দই || 


চব্বিশ পরগণার নৈহাটির একটি ঝান্ধাণ পরিবারের সম্তান হরপ্রসাদের ১ 
জন্ম ১৮৫৩ খীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর । সে কালে নবান্যায়-চর্চার জন্য 


শি 





১ হরপ্রসাদের আদি নাম ছিল শরৎনাথ, একবার কঠিন রোগ থেকে মুক্তি 
পাবার পর তাঁর নাম রাখা হয় হরপ্রসাদ ॥ নামকরণের মুল হরের প্রসাদে রোগমুস্তি 
সংক্রান্ত বিশ্বাস । 

৪ 


৫০0 ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এই ভষ্টাচাষ পরিবারের টোল সুপ্রসিদ্ধ ছিল ॥হরপ্রসাঁদের পিতা রামকমল এবং 
অন্যতম অগ্রজ নন্দক্মার ন্যায়শান্কে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 
নন্দক্মার ছিলেন পাইকপাড়ার জমিদারদের ক্ান্দী স্কুলের হেডপণ্ডিত | অল্প 
বয়সে (৮ ও ৯, এক বছরের ব্যবধানে ) হরপ্রাদ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ল্রাতাকে 
হারান, ফলে তীকে দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে বিদ্যার্জন করতে হয়েছিল । 
তিনি এনট্রান্স পাশ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে, বি. এ. প্রেসিডেন্সি 
কলেজ থেকে, যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৬ খীস্টাব্দে। এবং ১৮৭৭ সালে 
সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষাতে একাই সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে 
উত্তীণ হয়ে শ্শান্ত্রী' উপাধি লাভ করেছিলেন |. পরবতী বৎসরে গাহস্থ্য 
আশ্রমে প্রবেশ--কাটোয়ার নিকটবতাঁ দেয়াসিন গ্রামের রায় কৃষ্ণচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় বাহাদ্‌রের দ্বিতীয় কন্যা হেমস্তকুমারীর পাণিগ্রহণ | হরপ্রসাদের 
পুত্রকন্যাদের মধ্যে চতুর্থ পুত্র বিনয়তোধ ভষ্টাচাধ বৌদ্ধ প্রতিমাশান্তে 
শীর্ঘস্বানীয় পঙিতদের অন্যতম ।১ 

হরপ্রপাদের কর্মজীবনের ২ সূত্রপাত হেআর স্কুলে ান্সনেশীন মাস্টার-এর 
পদ গ্রহণে ; ১৮৭৮ খীস্টাব্দের ১৬ ফে্ুআরী থেকে ১৮৮৩ খ্ীস্টাব্দের 
২৪ জানুআরী পধস্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এরপর তিনি 
বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্মৌ৷ ক্যানিং কলেজে ও কন্লিকাতার সংস্কৃত কলেজে 
সংস্কৃতের অধ্যাপক- পদে, সরকারী অনুবাদকের সহকারী পদে এবং 
বেঙ্গল লাইব্রেরির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৫ খীস্টাব্দের ২৮ 
ফেব্রুআরী সরকার তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক 
নিযুজ করেন এবং এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি 
কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. ক্লাশ খোলার ব্যবস্থা করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
প্রেসিডেন্সি কলেজে হরপ্রপাদের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯০৮ খীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উক্ত পদ 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তার পাণ্ডিত্য ও প্রশাসনিক 


১ বৌদ্ধ প্রতিমাতত্ত্বের দু'টি প্রধান উপাদানগ্রন্থ "সাধনমালা” ও “নিশ্পম্নঘোগাবলী, 
সম্পাদনা করে তিনি এই তত্ববিশেষের অধ্যয়নক্ষে সহজ করেছেন । তার বিখ্যাত 
গবেষণাশ্্রন্থ দু'টি 4৮ 1৮7 0240/50% 40850827710 8422865% এবং 12525 
:508228557 1607০027670, বৌদ্ধ মৃতিতত্ব অধ্যয়মে শেষোজ গ্রন্থটি এখনও অপরিহাধ 1 

& বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “হরপ্রসাদ শান্জী' 
€ সাহিত্যসাধক চরিতমালা, সপ্তম খণ্ড ) পুর্ভিকার ৯-১৩ পৃষ্ঠা ছষ্টব্য । 


প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে, হর প্রসাদ শাস্ত্রী ৫১ 


কৃতিত্বের কথা বিবেচনা কর তাঁর উপর 8158, ০? 10101712610 


০ 03৩ 090৩8 ০ 03%] (18০25 10 95088] 10 2181010, 11210, 
00809109 ৪00 101110919 ৪? 9908] নামীয় সংস্থার দায়িত্ব অর্পণ 
করেন। এই কাজের জন্য তিনি ১৯০৯ সাল থেকে আমৃতুয এশিয়াটিক 
সোসাইটি থেকে মাপিক একশ টাক। বৃত্তি পেতেন। এ ছাড়া তার 
কর্মজীবনের আর-একটি স্মরণীয় অধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও 
বাংলা বিতাগের প্রধান অধ্যাপক-পর্দে অধিষ্ঠান। ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এ পদে যোগদান করেন। ১৮ জন ১৯২১ 
থেকে ১৯২৪ সালের জুন মাস পযন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


|| তিন ॥| 


গবেষণায় হরপ্রসাদের হাতে খড়ি রাজেল্সলালের কাছে। ১৮৭৮ 
খীস্টাব্দে রাজেন্্রলান তাঁকে গোপালতাপনী উপনিঘদের ইংরেজী অনুবাদ 
করতে বলেন। এ কাজে হাত দিতে না পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই 
তাঁকে রাজেন্দ্লালের প্রত্যক্ষ সহকারীর ভূমিকায় নামতে হয়েছিল | এ 
সময় এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত নেপাল থেকে আন! বৌদ্ধ পৃ'থিগুলির 
বিবরণমূলক তালিক। প্রণয়ন করছিলেন রাজেন্দ্রলাল, তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়লে হরপ্রসাদ তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রণী হন এবং মোট ১৬টি বড় পু'থির 
বিঘয়বস্তর ইংরেজী অনুবাদ করে দেন । রাজেন্দ্রলাল- কৃত আলোচ্য বৌদ্ধ 
পু'ধিগুলির বিবরণ ও পর্যালোচন্তা ১৮৮২ সালে 27252751771 8%77%15 
171528876 6 25791 নামে প্রকাশিত হয় এবং এই বইয়ের ভূমিকায় 
লেখক তরুণ হরপ্রসাদের সংস্কৃতে অধিকার এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের 
সঙ্গে পরিচিতির প্রশংসা করে গেছেন ।১ পরবতাঁ কালে পুঘিসংগ্রহ ও 
পু'খির বর্ণনাত্বক সূচিসংকলনের কাজে হরপ্রসাদ যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন 
রাজেন্্রলালের নির্দেশনা ও সাহচর্ষে তার উৎসভূমি নিহিত। ১৮৯১ 
খীস্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের দেহাস্তর ঘটলে এশিয়াটিক সোসাইটির 
কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুথি সংগ্রহকারষের পরিচালক নিযুজ। করেন এবং সেই 
থেকে প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অসংখ্য প্রাচীন পুথি বিস্মরণের 
হাত থেকে রক্ষা করে গেছেন ।২ শুধু তাই নয়, “সৌলরনল্ল”, “রামচরিত” 

১ গ্রন্থের সূচিগল্পে হরপ্রসাদের অনুদিত অংশগুলির পুথিসংখ্যার পাশে লু, ৮. 3. 


আদ্যক্ষর আছে। 
২ র্লাজেন্রলালের 1108625 ০1 577577718 1455%525৩-এর দশম খতের প্রথম 


&২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


'চর্যাচর্ধবিনিশ্চয়' প্রভৃতি পুঁথিগুলি উদ্ধার করে তিনি আমাদের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন । [ভাঘাস্তরে, প্রাচীন সাহিত্যের 
সন্ধানের সুত্রে তিনি আবিষ্ধার করেছেন তরতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
একাধিক অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায় । গবেষক হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল কৃতিত্ব 
এইখানেই | তাঁর বিশিষ্ট ও স্মরণীয় গ্রস্থগুলি প্রাচীন পুঘির সম্পাদিত 
এবং / অথবা! অনূদিত রাপ। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 
অশৃধোষের “সৌন্পরনন্দ' ( ১৯১০ ), সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত' ( ১৯১০) 
“হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল তাঘায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' €( ১৯১৬) এবং 
বিদ্যাপতির “কীন্তিলতা' ( ১৯২৫) । 
পঁথিসংগ্রহের কাজে হরপ্রসাদকে শুধু ভারতের বিভিন্ন জায়গাতেই 
নয়, নেপালের মতো অপেক্ষাকৃত দর্গম প্রদেশেও যেতে হয়েছিল । 
নেপালের বিখ্যাত দরবার লাইব্রেরিতে তিনি প্রথম শতকের কবি ও 
মনীঘী অশ্ঘোঘের “সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যের দ্বাদশ, শতকের নেপালী ব৷ 
নেওয়ারী হরফে লেখা একটি জীণ তালপাতার পঁথি আবিষ্কার করেন । 
পরে এশিয়াটিক সোসাইটির 79/91/9060 17216 থ্রন্থমালায় তিনি এটি 
তথ্যপূর্ণ ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন € ১৯১০ )।৯ ভূমিকাতে তিনি একটি 
অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদ দিলেন, “সৌন্দরনন্দ' এক সময় বাংলাদেশে জনপ্রিয় 
হয়েছিল ॥ তার সম্পাদিত সংস্করণটি বেরোবার পর বৌদ্ধ ধম ও সাহিত্যের 
গবেঘণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় । 
নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে হরপ্রসাদের আর-একটি গুরুত্বপৃণ 
আবিষ্ষার বাঙালী কবি সদ্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত কাব্য “রামচরিত' । এ 
কাব্যের প.থিও তালপাতায় লেখা, তবে হরফ নেওয়ারী নয়, ছাদশ শতাব্দীর 
ংলা লিপি। পঁঘিতে মূল কাব্যের সঙ্গে অসম্পূর্ণ টীকাও সংযুক্ত 
( সম্পূর্ণ প্রথম পরিচ্ছেদের এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫টি শ্লোকের টীকা, 
শান্ত্রীমশায় শ্রমবশত ৩৬টি বলেছেন ), টীকার লিপি সামান্য পরবতী 
কালের, আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের প্রথমাধের | চারটি পরিচ্ছেদে বিভজ্ঞ 
এই চরিতকাব্যের নায়ক প্রসিদ্ধ পাল নরপতি রামপাল ( ১০৭৭-১১৩০ ), 


ভাগ বেরোপ্ন ১৮৯০ শ্বীস্টাব্দে। ১৮৯২ সাজে এই খণ্ডের স্বিতীয় তাগ প্রকাশিত 
হয় হরপ্রসাদের সম্পাদনায় । তিনি 7০/০৫-এর দশ খণ্ডের সৃচিও প্রকাশ করেছিলেন 
(১৮৯৫ )) 

১ ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক টিস্তাহরণ চন্তুব্তী অধিকতর তৃথ্যসহ্‌ বইটির স্থিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। 


প্রাচীন সান্িত্যের সন্ধানে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫৩ 


যদিও কবি স্বাভাবিকভাবেই $তীর রচনার্টিকে স্বীয় পৃষ্ঠপোঘক রামপালের 
পুত্র মদনপাল ( ১১৪৫-৬১1৬২ )-এর রাজত্বকাল পর্যস্ত প্রসারিত করেছেন। 
সন্ধ্যাকর নন্দীর সব উজ্ভি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য না হলেও এ কথা অনস্বী- 
কার্য একাদশ শতকের শেঘার্য ও দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশের 
ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'রামচরিত' অত্যন্ত মূলাবান আকরপ্রস্থের ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। এ্রতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া সাহিত্যিক মূল্যেও এই চরিত- 
কাব্যটি সমৃদ্ধ । সংস্কৃত "শ্রেঘ* অলংকারের বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে 
'রামচরিত" পণ্ডিতমহলে সমাদৃত : এর শ্লোকগুলিতে এক পক্ষে দশরথ-পুত্র 
রামচন্দ্রের এবং অন্যপক্ষে গৌড়াধীশ রামপালের চরিতকথা বণিত হয়েছে । 
“রামচরিতে'র টীকা থেকেও পাল বংশের ইতিহাসের কিছু কিছু তথ্য 
পাওয়৷ গেছে। সংক্ষেপে, 'রামচরিত' আবিষ্কার করে হরপ্রসাদ আমাদের 
রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 
একটি তথ্যভূয়িষ্ঠ ভূমিকাসহ তিনি এই মূল্যবান চরিতকাব্য এশিয়াটিক 
সোসাইটির 142:079 গ্রশন্থমালায় প্রকাশ করেন 1১ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিফার চর্যাপদ এবং শিক্ষিত 
বাঙালীসমাজে প্রধানত এজন্যই তিনি প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয়! এ আবিফারের 
উৎসভূমিও নেপালের দরবার লাইব্রেরি । এই গ্রন্থাগার থেকে তিনি যে- 
চারখান! প্রাচীন পি সংগ্রহ করে আনেন তার একটিতে বিভিন্ন পদ- 
কতার রচিত সাড়ে ছেচল্িশটি গুন পাওয়া যায় । খণ্ডিত এই পঁথির সূচনার 
একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটির আতাস পেয়ে শাস্ত্রী- 
মশায় প.থির এ নামকরণ করেন (মতান্তরে যথার্থ নাম 'চরধীশ্চর্যবিনিশ্চয়' )। 
বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গৃঢ় সাধন-পদ্ধতি চর্যাগীতিগুলির উপজীবা, 
এসব গানে শব্দের বাচ্যাথের এক অর্থ, গুহ্যার্থের আর-এক অর্থ, শব্দের 
গুহ্যার্থের মধ্যে সাঁধন-পদ্ধতি অভিব্যক্ত | ফলত এদের সাহিত্যিক 
আকর্ষণ অযথেষ্ট, কিন্ত বাংলা ভাঘার প্রাচীনতম ব্ধূপের নিদর্শন হিসাবে 
এদের মূল্য অসাধারণ | একাদশ-ব্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত চর্যাগীতিগুলির 
সঙ্গে হরপ্রসাদের আবিফৃত বাকি তিনটি পুথি হলে! : 'সরোজবজের 


১ শাস্্রীমশায় সম্পাদিত সংস্করণে শোকের অন্বাদ নেই । ১৯৩৯ সালে 
রমেশচন্্র মডড়ুমদার, রাধাগোবিদদ বসাক এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী 
অনুবাদসহ 'রামচরিতে'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । ১৯৬৯ হীস্টাব্দে এশিয়াটিক 
সোসাইটির উদ্যোগে রাধাগোবিন্দ বসাক শান্ত্রীর ভুল-ভ্রুটি সংশোধন এবং স্বীয় চীকা 
টিগ্পনী ও নতন তথ্য সংযোজন করে আর-একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । 


৫8 ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দোহাকোঘ', “কাহপাদের . দোহাকোঘ* এ!ং “্ডাকার্ণব' | চর্যাগানগুপ্বির 
পুথিসহ মোট এই চারখানি পথি তিনি ল্ঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘৎ থেকে 
হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল। ভাঘায় বৌদ্ধ গান ও দোহা (সংক্ষেপে 
“বৌদ্ধ গান ও দোহা”) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই চারখানি পখির 
ভাঘাকেই তিনি বাংলা বলে অনুমান করেছিলেন, সাধারণভাবে এ অনুমান 
গ্রহ্ণীয় হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 'দোহাকোঘ' ও “ডাকার্ণব+-এর ভাঘ। 
অবহট্ঠ | যাই হোক, চর্যাগীতিনিচয় আবিফার করে হরপ্রসাদ বাংলা 
ভাঘ। ও সাহিত্যের সচনাপর্বের ( তথা আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাঘ!র ) 
ইতিহাস উদ্ধার করে তার কাছে আমাদের ধাণী করে গেছেন । 

বিদ্যাপতি রচিত “কীন্তিলতা'র নেওয়ারী পির আবিষ্কার ও সম্পাদন! 
হরপ্রসাদের আর-একটি বিশিষ্ট গবেঘণা-নিদর্শন। পুখির প্রাপ্তিস্থান 
পুবোক্ত দরবার লাইঝ্সেরি।১ অবহট্ঠ ও মিশ্র 'মৈথিলে রচিত এই 
কাব্যগ্রন্থখানি শাম্্ীমশায় বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করেছিলেন, বাংলা ও ইংরেজী 
অনুবাদসহ ।২ তাঘাতাত্বিক, সামাজিক ও এ্রতিহাসিক মূল্যে সমৃদ্ধ "কীত্তি- 
লতা' কাব্যগ্র্থের স্ব-সম্পাদিত সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি বিদ্যাপতি সম্পর্কে 
কয়েকটি নৃতন কথা বলেছেন । দৃষ্টান্তত্বরূপঃ লোকপ্রচলিত ধারণার 
বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত :৩ “বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়া ছিলেন না। তিনি 
মিথিলা, বাঙলা ও ভারতবর্ধের অন্যানা দেশের ব্রান্নূণের ন্যায় স্নার্ত ও 
পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া৷ চলিতেন এবং গণেশ, 
সৃধ্য, শিব, বিষ ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।-.*গঙ্গার 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল ।...তিনি যেমন কৃষ্ণরাধার প্রেমের অনেক 
পদ লিখিয়। গিয়াছেন, তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে অনেক পদ লিথিয়! 
গিয়াছেন।” বিদ্যাপতি সম্পর্কে হরপ্রসাদের দ্বিতীয় মূল্যবান উক্তি 2৪ 


১ এই লাইব্রেরিতে তিনি বিদ্যাপতির “কীর্তিপতাকা নামে আন্ম-একটি কাব্যের 
পথির সন্ধান পান। তালপাতায় টানা মৈথিল অক্ষরে লেঙা প্রাচীনতর এই পঁথিটি 
তিনি পড়ে উঠতে পারেন নি। 

২ পরে শ্রীধুজ্ঞ' বাবুরাম সাকসেনা ও শ্রীষুত্ত শিবপ্রসাদ সিংহের সম্পাদনায় আরও 
গুপই সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যথাল্রমে ১৯২৯ ও ১৯৫৫ সালে। আচাষ সুনীতিকুমার 
স্পানিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে । 

৩ শ্হরপ্রসাদ-রতনাবলী', স্থিতীয় সস্তার, সুনীতিকামার চট্টোপাধ্যায্স সগ্পাদিত, 
( কঙ্গিকাতাঁ, ১৯৬০ ) পু. ২২০ । | 

৪ তদেধ, পৃ. ২৩৭ $ 


প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী টে 


“তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না, এতিহাসিক ছিলেন, রাজকর্মনচারী ছিলেন, 
পণ্ডিত ছিলেন, ধর্মনপ্রচারক স্ভ্িলেন এবং অল্পভোগী রাজাদিগের যে বিশেষ 
কর্তব্য কর্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই' কারধ্যটী সম্পাদন করিয়া 
গিয়াছেন । সেটি মুসলমান-বিধ্বস্ত সমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দু ধঙ্দের পুনঃ 
প্রচার | তাহার কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গীতও তাহাকে সে বিষয়ে বিশেষ সহায়তা 
করিয়াছিল | হিন্দুধন্মের সম্পৃদায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়া- 
ছিলেন ; ন্গতরাং কৃষ্ণপ্রেম তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই |" 

হরপ্রসাদের আবিকৃত এবং / অথবা সম্পাদিত অন্যান্য পথি ও গ্রন্থ 
গুলিতেও তার অনুসন্ধানী মনের ও সম্পাদনা-কৃতিত্বের পরিচয় অল্লবিস্তর 
প্রকাশিত। অসংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থতালিকার অস্তত,ত £ 'বৃহহ্ধন্দপুরাণ' (১৮৮৮- 
৯৭ ), “বৃহৎম্বয়ন্তপুরাণণ €১৮৯৪-১৯০০ ), আনন্দভটের 'বল্লালচরিতঃ 
( ১৯০৪ ), মাণিক গাঙ্গুলি বিরচিত শশ্রীধর্মমঙগল' (দীনেশচন্দ্র সেনের সহ- 
যোগিতায়, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ), “শ্যৈনিকশাস্ত্র' ( ইংরেজী অনুবাদসহ ১৯১০ ), 
রত্বকীতি. রত্বাকরশীস্তি প্রমুখ বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচনাসংগ্রহ 5 8447%1 
1872)4 77৫05 (১৯১০), আযদেবের চতুঃশতিকা' ( ১৯১৪ ), “অ্বয়- 
বজসংগ্রহ' (১৯২৭) এবং কাশীরাম দাসের “মহাভারত'-এর আদিপর্ব 
(১৯২৮ )। “তুঃশতিকা' এবং 572 8/27%51 79)6 774045 বৌদ্ধ 
দর্শনের এবং “অন্বয়বজ.সংগ্রহঃ বজ্যান বৌদ্ধ ধমের তত্বকথ।, আচার-অনুষ্ঠান 
ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য অপরিহার্য | “বৃহত্ম্বয়ন্তপ্রাণ' থেকে 
বৌদ্ধ ধরন সংক্রান্ত তথ্য ছাড়াও নেপালের ভূগোল সম্পকিত কিছু কিছু 
সংবাদ জানা যায়। কাশীরামের মহাভারতের সংস্করণের ভূমিকাতে তিনি 
কিছু নৃতন কথা বলেছেন । 

এ সূত্রে হরপ্রসাদ- কৃত এশিয়াটিক সোসাইটির বিপুল ও মূল্যবান 
পথিসংগ্রহের 496507770)6 09/71986  ব। বিস্তৃত বিবরণী অবশ্যই 
উল্লেখযোগ্য । সাত খণ্ডে প্রকাশিত এই বিবরণাত্বক তালিকা হর প্রসাদের 
অসাধারণ কীতিরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য | এই বিবরণীগুলি (তিনি 


১ এই বিবরণীগুলির বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়সূচি : প্রথম খণ্ড (১৯১৭ )-বৌদ্ধ 
দশন ও সাহিত্য, স্থিতীয় খণ্ড (১৯২৩ )--বৈদিক সাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড (১৯২৫ )-- 
স্মৃতি, চতুথ খণ্ড ( ১৯২৩ )-- ইতিহাস ও ভূগোল, পঞ্চম খণ্ড ( ১৯২৮ )---পুরাণ, 
ষষ্ঠ খণ্ড ( ১৯৩১ )--ব্যাকরণ, সপ্তম খণ্ড (১৯৩৪ )--কাব্য, অঙ্টীম, খণ্ড (১৯৪০ )-- 
তন্্র। এদের মধ্যে সপ্তম খণ্ডের গুণ্ফ তিনি দেখেছিলেন ॥ মূলত তাঁর চীকা-টি”পনী ও 
'তখ্যের, উপর মির্ডর করে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী! তন্জরবিষয়ক অঞ্টম খাটি প্রন্তত করেন । 


৫৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সম্পূর্ণ সংগ্রহের তালিকা শেষ করে যেতে পা|রন নি ) পরবতাঁ গবেষকদের 
অসীম সাহায্য ও অনুপ্রেরণ৷ দিয়েছে | ১৯০৭-৮ সালে তিনি যখন পঁথি- 
গুলির বিবরণমূলক তালিক। প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সোসাইটির 
পৃথির সংখ্যা! ১১, ২৬৪ এবং এগুলির মধ্যে ৩১৫৬ খানি রাজেন্্রলালের, 
বাকি ৮১০৮ খানি তার একার সংগৃহীত । এখানে বলা দরকার, সংখ্যার 
বিচারে একক প্রচেষ্টায় দুর্লভ ও প্রাচীন পি আবিষ্ষার ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
হরপ্রসাদ এখনও অপ্রভ্ভিষ্বন্্ী । তাঁর সংগৃহীত পঁথিগুলির মধ্যে এমন 
কিছু নিদর্শন আছে, যেগুপির প্রাচীনত্ব নবম শতাব্দী পর্যস্ত টানা যেতে 
পারে । আলোচ্য বিবরণীগুলি ছাড়া তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে পঁথিসংগ্রহ- 
অভিযান সংক্রান্ত যে সমস্ত 7২52০: বা প্রতিবেদন এশিয়াটিক সোসাইটির 
কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন সেগুলিও তথ্যমূল্যে বিশিষ্ট । নেপাল দরবার 
লাইব্রেরিতে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল দূ খণ্ডে প্রকাশিত 02121986 ০ 
/১7171-122) 2710 55120157 27101 7৫277%50771715 86910775775 10 272 
7027947 198721), 21241 € প্রথম খণ্ড, ১৯০৫ + দ্বিতীয় খণ্ড ১২১৫ )। 
প্রতিবেদনগুলি হলো! : 72071 077 17121522707 ০1527510716 21071/8- 
0115 (১৯০১) ১৯০৫১ ১৯১১) 7 47617717707) 72071 07176 
079724707 211:559707 1 7447145071015 6: 2272101 0170770165 
(১৯১৩ ) 7 এবং 5071 07 এ. 20%7 171 7/251577 17010. 2৮ 55270 
০01 16071501015 ০1 8০710 07797171025 (১৯১৩ )। কলকাতার 
বিশপস কলেজ লাইব্রেরির সংগ্রহেরও একটি তালিকা তিনি তৈরি করেছিলেন 
বলে জানা যায় ; এটি 07912192%2 ০ 1৫077/5077015 27177601575 
0০116277707), 02104 নামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 

প্রাচীন পৃথি সন্ধানের সূত্রে প্রাচীন লেখমালাতেও হরপ্রসাদ আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন | সংখ্যায় যথেষ্ট না হলেও তিনি কয়েকটি মূল্যবান অভিলেখের 
পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা এবং / অথবা আলোচন! করেছিলেন | এগুলির মধ্যে 
শুশুনিয়া৷ ( বাঁকুড়া জেল ) পর্বতগাত্রের মহারাজা চক্ররবর্ীনের লেখ)১ 
মান্দাসোর ( মধ্যপ্রদেশস্থ, প্রাচীন দশপুর )-এ প্রাপ্ত নরবর্মনের সময়কালীন 
৪৬১ মালব সংবৎসরের (৪8০৪ খ্রীষ্টাব্দ ) লেখ, তেজপুর ( আসামস্থ ) 
শিলালেখ,৩ খণ্ডদেউলির (উড়িঘ্যা ) রণভগ্রদেবের লেখমালা,৪ দিল্লীর 
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কাছে মেহরৌলি গ্রামের লৌহত্টন্তে উৎকীর্ণ চন্দ্র নামীয় রাজার লেখ,১ কলিজ 
ও কোশলের মহাশিবগুপ্ত ও মন্ীভবগুপ্তের লেখচতুষ্টয়ং এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিঘদে রক্ষিত সেনবংশীয় বিশৃ ক্বপসেনের তাম্পষ্ট৩ উল্লেখযোগ্য ॥ লেখচচার 
সূত্র স্বভাবতঃই তিনি লিপিতত্বে মনোযোগী হয়েছিলেন এবং “সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা*য় ( ১৩২৭ ) 'বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন । 


|| চার || 


ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই, বিশেষত বাংলাতে, হর প্রসাদ 
প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অসংখ্য গবেঘণা-নিবন্ধ রচনা করেছিলেন । 
তার মাতৃভাষায় রচিত বহু প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত হালকা চালে লেখা, বিশেঘত 
কিছু প্রবন্ধের শিরোামে “চমকদার সাংবাদিক সুলত মনোভাব ও পদ্ধতি'র 
প্রকাশ, ঘটেছে বলে কারে৷ কারো অভিযোগ । ইংরেজী প্রবন্ধে সে ধরনের 
লঘু সুরের অনুপস্থিতি দেখে অনুমান করা যেতে পারে, অভিযুক্ত বাংলা 
নিবন্ধগুলি শান্ত্রীমশায় সাধারণ শিক্ষিত পাঠকদের কথা মনে রেখেই লিখে- 
ছিলেন, অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পকে তাদের 
কৌতুহল জাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য | যাই হোক, তাঁর ইংরেজী ও 
বাংলা পুস্তিকা ও প্রবন্ধগুলির হিসাব-নিকাশ নিলে দেখা যাবে প্রধানত 
তিনাটি বিষয়ের অধ্যয়নে তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন; (১) 
বৌদ্ধ- ধর্ম, সাহিত্য- ও দর্শন ( বিশেষত বৌদ্ধ ধর্মের বজ্যান, সহজযান 
প্রভৃতি পরবতাঁ শাখ!-সম্প্দায়গুলি সম্পকিত বিষয় ); (২) প্রাচীন ও 
মধ্য যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং (৩) সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষতাবে 
কালিদাসের রচনাবলি | বৌদ্ধ পুথি সন্ধানের সৃত্রে তিনি এই ধর্মের 
অস্ত্যপর্বের বু অজ্ঞাতপূর সংবাদ পেলেন এবং বৌদ্ধ পু'থির বিবরণীর 
(“বিবরণী'র প্রথম খণ্ড) ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করলেন, এই সব পুঁখি 
না পেলে বজ্যান, মন্ত্রযান, কালচক্রধান প্রভৃতি মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম 
থেকে ক্রমবিকাশের স্তরে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখাগুলি শুধুমাত্র নামেই 
আমাদের কাছে পরিচিত থেকে যেত। অর্থাৎ এসব শাখার তত্ব-তথা- 
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€৮ ইতিহাস ও সংনৃতি 


ইতিহাস আমরা জেনেছি সংগৃহীত প্রাসঙ্গিক ('থিপত্র থেকে | বৌদ্ধ ধর্মের 
বিভিন্ন দিক ও নানা পধায়ী ইতিহাস নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ 
লিখেছেন, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই । ১৩২১-২৪ বঙ্গাব্দ 
চিত্তরঞ্রন সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বৌদ্ধ ধর্ম বিঘয়ক রচনাবলি 
(পরে ১১৪৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত, ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'উদ্বোধনে' 
প্রকাশিত বঙ্গে বৌদ্ধ ধন” “সাহিত্য পরিঘৎ পত্রিকা'য় যথাক্রমে ১৩৩১ ও 
১৩৩৬ সালে প্রকাশিত “হিন্দু ও বৌছ্ধে তফাৎ এবং “বাঙ্গালার বৌদ্ধ 
সমাজ এবং 897771515 7%1891261 (204 46/2৮-ত প্রকাশিত ) 
21500761001 47717188895 77 887801 ( ১৮৯৭) শীর্ঘক নিবন্ধ- 
গুলিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি হরপ্রসাদের অনুরাগের বিশিষ্ট দৃষ্টান্তর্পপে উল্লেখ 
করা যায় । আধদেবের “চতুঃশতিকা? ও 51 94127751102) 27905 
সম্পাদনাতেও সে অনুরাগের পরিচয় স্পষ্ট | হরপ্রসাদের, যুগান্তকারী আবিষ্কার 
চধাপদগুলি যে বাংল। ভাঘা ও সাহিত্যের সৃচনাপর্বের ইতিহাসকে শক্ত জমির 
উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে, এখানে পুনরুজির সুরে সে কথা স্মরণীয়, 
এবং এই আবিষ্কারের সূত্রে তার মনোযোগ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য 
পবেও বিস্তৃত হয়। এর প্রনাণস্বরূপ উল্লেখ করি, মাণিক গাঙ্গুলির 
শ্রীধ্্বমঙগল' ও কাশীরাম দাসের “মহাভারতের আদিপর্বের সম্পাদনা : 
রমাই পণ্ডিতের "ধন্মমঙ্গল' বিঘয়ক আলোচনা (“সাহিত্য পরিঘৎ পত্রিকা» 
১৩০৪ ), “ণ্ীদাস' ( সাহিত্য পরিঘৎ পত্রিকা, ১৩২৬ ও ১৩২৯) 
এবং 0912%/16725127-তে প্রকাশিত 70127) ০00৮7777965 ও 86721 
8/22715 17172196 প্রভৃতি নিবন্ধনিচয়। বাংল! সাহিত্যে তার এই 
অনুরাগের মূল অবশ্য আরও গভীরে, তাঁর মাসিক গঠনে নিহিত, 
কারণ মনেশ্প্রাণে তিনি ছিলেন স্থষ্টিশীল স্থষ্টিকামী সাহিত্যব্রতী, আজীবন 
বন্কিমচক্দের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় লালিত, ফলত চর্যাপদের আবিষ্কার 
তার সেই মাতৃতাঘ। ও সাহিত্যের প্রতি মৌল আকর্ধণের বিবধনে সহায়ক 
হয়েছিল মাত্র | এবং শুধু বক্কিমচন্দ্র নন, তাঁর বহ পূর্ববর্তী মহাকৰি কালিদাস 
হরপ্রসাদকে ছাত্রাবস্থাতেই আবিষ্ট করেছিলেন | হরপ্রসাদ ছিলেন কালিদাসের 
একাস্বিকী ভক্ত, কালিদাস সম্পর্কে লেখার সুযোগ তিনি কখনই ছাড়তেন ন৷ 
এবং কালিদাস-আলোচনায় বাঙালী বেখকদের মধ্যে তার স্থান প্রথম সারিতে | 
আর সংস্কৃতন্ঞ বান্ণ পণ্ডিতের ধরে জন্ম বলে সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাঘা 
ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত | সংস্কৃত- 
সচেতনতা যে আমাদের চিত্তের ও জাতীয় সত্তার বিকাঁণে বিশেষ সহায়ক 


প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে, হর প্রপাদ শাস্ত্রী ৫৯ 


একথা তিনি বিভিন্ন সময়ে তী] দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্ট। করেছেন । এ 
স্তরে তার 272 57%6276 178742165 0 52751771 (১৯১৬ ) 59797 
০%//516 211 1499277 17716 (১৯২৮), বা 0210%177 9212৮-তে 
প্রকাশিত 52751771720717 21 7724 (১৯০৩ ) প্রভৃতি রচনাগুলি পঠনীয়। 
তবে আশ্চষের বিঘয় এই, অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি কখনও 
তার বাংল! রচনাশৈলীকে সংস্কৃত-সংকুল করেন নি ( “কাঞ্চনমাঁলা'র মতো 
প্রথম জীবনের দু-চারটা রচন৷ বাদ দিয়ে ), তাঁর মতো বাংলাভাথার নিজস্ব 
র্বপ-চারিত্র্য ও শক্তিমন্তা সম্পর্কে সচেতন লেখক একালেও বিরল | 


|| পাঁচ || 


হরপ্রসাদের মন ছিলি সাহিত্যের স্বরে বাঁধা, সে জন্য মাঝে মাঝে 
তিনি গবেঘণার ধসরু পাগুলিপি ছেড়ে কল্পনার নীল আকাশে মুক্তি পেতে 
চাইতেন । সেই ইচ্ছারই প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাঁর দুটি উপন্যাস “কাঞ্চনমাল।' 
(১২৮৯ আঘাট-মাধ সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত, পুস্তকাকারে প্রকাশের 
তারিখ ২০ ফেক্রুআঁরী ১৯১৬ ) এবং 'বেণের মেয়ে' ( ১৩২৫ কাঁতিক-_ 
১৩২৬ অগ্রহায়ণ “নারায়ণে' প্রকাশিত, পুস্তকাকারে ২ ফেব্রুআরী ১৯২০ 
সালে প্রকাশিত) । এঁতিহাসিক উপন্যাস বা সাহিত্/কৃতি হিসাবে 'কাঞ্চনমাল।' 
দর্বল হলেও 'বেণের মেয়ে' নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট ও রসোত্ীর্ণ ্য্টি। সয়া 
অশোকের পুত্র কুণাল ও তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনমালার দুঃখস্ুখের কাহিনী 
“কাঞ্চনমালা'র উপজীব্য ; একাদশ শতকের সপ্তথামে ( হুগলী জেলায় ) একটি 
বেনের মেয়েকে কেন্ত্র করে হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংঘধ এবং পরিণামে হিন্দুদের 
জয় দ্বিতীয় উপন্যাসের বিঘয়বস্ত | দু+টি উপন্যাসেই, বিশেষত “বেণের মেয়ে*তে, 
'হর প্রসাদ ইতিহাসের কঙ্কালে রক্তমাংসের সঙ্গে প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছেন । 
মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেই' হরপ্রসাদ থেমে গিয়েছিলেন, গবেঘণার চাপে 
হয়তো সাহিত্য-স্থট্টি আর বিশেষ করতে পারেন নি, কিস্ত “বেণের মেয়ে'র 
সষ্টা যে অনায়াসে কৃতী সাহিত্য-শিল্পী হতে পারতেন তা অনুমান করতে 
অসুবিধা হয় না। তবে তিনি সাহিতাকর্মে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তারই 
ছাত্র ও পরবর্তী কালের বিশিষ্ট গবেষক রাখালদাস বল্যোপাধ্যায়কে। 
গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাখালদাস অন্যুন সাতটি ইঁতিহাসিক উপন্যাস 
লিখেছিলেন | ইতিহাসের মূল কঠামোকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে 
হরপ্রসাদ ও রাখালদাস এরতিহাসিক উপন্যাস রচনার আদর্শ স্বাপন করেছিলেন 
এবং এক্ষেত্রে তীরা এ কালের শরদিন্দু বল্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি, যদিও 


৬০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


শরদিন্দু প্রাথমিকভাবে সাহিত্যিক হওয়ামি তীর এতিহাসিক উপন্যাস 
অধিকতর সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ । 
বাংলা ভাঘা৷ ও সাহিত্যের প্রতি হরপ্রসাদের অক্ত্রিম অনুরাগ তীর 
উপন্যাদ ছাড়া অসংখ্য সাধারণ ও গবেধণাধমী রচনাতেও বাঙময় | মাতৃ 
ভাষায় ইতিহাসচর্চাকে তিনি অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন এবং 
এ ক্ষেত্রেও তিনি পরবতীদের অনুপ্রেরণ। দিয়েছেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, অক্ষয়ক্মার 
মৈত্রেয়র তিন-চতুর্থাংশ রচনা তো বাংল! ভাষাতেই লেখা এবং মুদ্রাতত্বের 
মতে দূরাহ বিষয় নিয়ে ধাখালদাস লিখেছিলেন প্রাচীন মুদ্রা” শুধু 
বাংলা ভাঘায় লেখনী চারনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি হরপ্রপাদ, মাতৃভাঘার 
গঠনপ্রণালী বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন সমসাময়িক ও 
পরবতীদের ৷ সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও সধর্মীদের মতো তিনি সংস্কৃত- 
ংকল বাংলা লেখার বিরোধী ছিলেন, অন্যপক্ষে ইংরেজী-পীড়িত বাংলা 
বাগৃভঙ্গীর তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক ।১ কৃত্রিম বাগৃভঙ্গী ব৷ প্রকাশ- 
ভঙ্গী ছিল তাঁর কাছে দুঃসহ, তাঘাবিশেঘের শব্দাবলির প্রতি তিন্নি বিরূপ 
ছিলেন না। তর মতে “যাহা চলিত, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই 
হউক, সংস্কৃতই হউক- চলুক । তাহাকে বদলাইয়। শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার 
দরকার নাই । “রেলওয়ে'কে “লৌহবর্্ব* করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই 1... 
চিত্রশালিকা বলিলে ছৰির ঘর বুঝায়, স্থৃতরাং মিউজিয়াম বুঝাইল না। 
এ জায়গায় “মিউজিয়াম' শব্দ লইতে দোঘ কি? নিজে সংস্কৃতে পণ্ডিত 
হয়েও একবার পরিহাসের সুরে বলেছিলেন, 'বেশী সংস্কৃতওয়াল] বাঙ্গলা বই 
পোকাতেই' কাটে 1? 
সর্বোপরি, হরপ্রসাদ সে যুগে--১২৮৭ বঙ্গাব্দ বলেছিলেন, মাতৃভাঘাই 
শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত । ইংরেজ আমলে প্রচলিত উচ্চশিক্ষার গলদ 
তিনি ধরতে পেরেছিলেন এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্রমেও সে গলদ 
সম্পূণ দূরীভূত হয় নি । এ প্রসঙ্গে তিনি সে দিন ৷ বলেছিলেন একালের 


১ ইংরেজী-পীড়িত বাংলার দৃষ্টান্ত হিসাবে হরপ্রসাদ যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে 
তাঁর ব্যঙ্গনিপূণতার পরিচয় মেলে ৷ প্রাসঙ্গিক এই উদ্ধৃতি : আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে, 
ডাইভ করিতে করিতে হাওড়া ক্টেশনে পহ্ছিয়া বেনারসের জন্য বৃক করিলাম । 
ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বাথ ভেকাণ্ট ছিল না, আগার বাথে বেডিঙটা স্পেডে করিয়া, 
একট সর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্ঠা করিতেছি, এমন সময় হইসিল দিয়া ট্রে জ্ডার্ট 
করিজ ।॥” একালের হ্রমবধমান ইঙ্গ-বঙ্গীয় বাগ্ভঙ্গির সঙ্গে পরিচর ঘটলে হরপ্রসাদ কি, 
বলতেন ভাবতে ইচ্ছা করে । 


প্রাচীন সাহিতোর সন্ধানে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬১ 


শিক্ষাব্যবস্থা সমপরকেও তা মান প্রযোজ্য । আমাদের শিক্ষাশাস্ত্রী ও 
রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে দামি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি 
দিচ্ছি :১ “ইংরেজী ভাঘা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর । 
ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে 
হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়। ইংরেজী শিখ না কেন ? ... যেরূপ 
চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজী শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম 
অনস্ত করিতে হয় | আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল 
থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নৃতন জাতি হইয়৷ দাড়ান ।.."যাও ব! 
শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না ; জ্ঞান অর্জনের জন্য শিখি না 
শিখি এক্‌জামিন পাশ করিবার জন্য | ... অতএব লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য-_ 
নোবৃত্তি নিচয়ে র সম্যক »ফুতি--তাহা৷ একেবারেই হয় না 1? 


|| ছয় || 


আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণায় হরপ্রসাদের অনুসন্ধানের 
প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ এবং অপ্রকাশিত পথিপত্র । আগেই 
বলেছি, এ ব্যাপারে তিনি পথনির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রাজেন্দ্র 
লালের কাছ থেকে এবং গুরুর মাধ্যমে প্রাচীবিদ্যা-চ্চার পীঠস্থান 
এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংশ্রিষ্ট হবার পর থেকে তাঁর গবেষণার ধার! 
জোয়ারের এশ্বযে প্রবাহিত হতে শুর করে। সাহিত্য-গবেষণা ও 
সাহিত্য-স্্টির ব্যাপারে তার উপ্র সবাধিক প্রভাব বন্কিমচন্দ্রের ।২ রাজেন্দ্র- 
লান ছিলেন তার ইতিহাসওরু, বন্ধিমচন্্র সাহিত্যগ্ডরু |* মানসিকতাতেও 
তিনি ছিলেন বক্ষিমচক্রের নিকটতম প্রতিবেশী, বাংলার ইতিহাস ও 
সংস্কৃতিতে দুজনেরই আকর্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল অসাধারণ | হর- 


১ *বঙ্গদ্শন', ভাদ্র ১২৮৭ । 

২ হরপ্রসাদের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের একটি উদাহরণ 'কাঞ্চনমালা' ৷ পুন্ত 
বিনয়তোষকে তিনি একবার বলেছিলেন, বঙ্কিমবাবর ভাষায় “সরু মোটা খেলে, অঞ্থ/ৎ 
বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে গুরু গম্ভীর সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দাবলি এবং চলতি, সহজ ও 
গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহত্ত। 'কাঞ্চনমাহ।'য় সেই আদশের অনুসরণ লক্ষণীয়, 
স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য ও সমাসবহল ভাষা, আবার কোথাও কোথাও সহজ, ঘরোয়া ও 
অতিলৌকিক ভাষা ॥ পরে নিজের ভুল বঝতে পেরে তিনি বঙ্কিমী 'সরু-মোটা'র 
আদর্শ পরিত্যাগ করেন এবং সুকীয় পন্থায় সহজ স্থচ্ছন্দ খাটি বাংলার রঢনাশৈলীর 
প্রবতন করেন । 


৬২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রনাদের প্রসিদ্ধ উক্তি “বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি” আর বন্কিমচল্দের 
'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই' ; এই উভয় উক্ভির |মীল স্বর-সাদৃশ্য কি নেহাতই 
সমাপতন ? তৃতীয় আর-একজন যার প্রভাব/তার উপর পড়েছিল তিনি তার 

ংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শিক্ষক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্যামাচরণই হর- 
প্রসাদকে সংস্কৃত-বিরল খাঁটি বাংলা লিখতে শিখিয়েছিলেন | বঙ্কিমচন্দ্র 
যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি 
করিয়।', তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, “আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি 
মহাশয়ের চেলা 1" 


|| সাত || 


ফিরে আসি এতিহাসিক ও গবেঘক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে । 
ভারতের ইতিহাস-চর্চায় রাজেন্্রলালের মতো হরপ্রসাদও কি অন্যতম 
পথিকৃতের সম্মানের যোগ্য ? আমার উত্তর সন্মতিস্চক | তাঁর কালিদাস 
সম্পকীয়ি আলোচন৷ বাদ দিলেও অস্তত কয়েকাট ক্ষেত্রে তার আবিষ্কার ও 
গবেঘণার এরশর্ব এতই প্রত্যক্ষগোচর যে তাকে আমাদের অন্যতম শীর্ঘ- 
স্বানীয় ইতিহাস-রচয়িতার সম্মান দিতে হবে! প্রথমত, তীর অনুসন্ধান, 
অধ্যয়ন, প্রয়াস ও প্রধত্বের ফলে আমর। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্রান, বজ- 
যান, কালচক্রযান প্রভৃতি পরবতাঁ শাখাসম্পুদায়গুলির ইতিবৃত্ত জানতে 
পেরেছি । বৌদ্ধ ধর্মের এই অস্ত্য পর্বের কাহিনী এবং ভারতবর্ষে তার 
শেঘ আশ্রয়ভূমি বাংলাদেশ থেকে তার ব্রমাপসরণের ইতিহাস মুখ্যত 
হরপ্রসাদেরই রচনা | দ্বিতীয়ত, তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ এবং এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তৃতীয়ত, চর্যাপদ 
আবিষ্ষারের মাধ্যমে তিনি বাংল! ভাষা ও সাহিত্যেরই শুধু নয়, আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধ ভাষার সূচনাপবের ইতিহাস উদ্ঘাটিত করেছেন । চতুর্থত, 
প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচনাতেও তাঁর দান অবিস্মরণীয় । 
সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'র পঁথি আবিষ্কৃত না হলে পাল রাজদ্বের অস্ত্য- 
পর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত থেকে যেত। সর্বোপরি, হরপ্রপাদের আবিষ্কৃত 
অসংখ্য নান! বিষয়ক প.থিগুলি দীর্ঘ দিন যাবৎ এবং এখনও এঁতিহাসিক 
ও গবেঘকদের উপাদান সরবরাহ করেছে ও করছে । 

এই মনীঘীর বহু মত ও মম্তব্য অধুনা পরিত্যক্ত | হওয়াই স্বাভাবিক, 
কাক্খগ তার সময় থেকে আমাদের গবেঘণ। অব্যাহত গতিতে এগিয়ে 
গেছে, আবিূত হয়েছে নিত্য নৃতন তথ্য, পাওয়া গেছে নানা আকর্ষণীয় 


প্রাচীন সাহিত্যের সন্ধানে, ইরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬৩ 


সংবাদ । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে । প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 
অশোকের বৌদ্ধ ধর্মে আসম্তি অহিংসানীতির ফলে ভি বিক্ষোভই 
মৌধ সায়াজ্যের পতনের ক্কারণ।১ পরবর্তী কালে তাঁর এই মতের 
অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে।২ অনুবূপতাবে, তিনি ধর্মঠাকরের পজাকে 
“বৌদ্ধ ধর্মের শেষ বলে ধোঘণ। করেছিলেন ।৩ তাঁর এ অভিমতও 
পরিত্যর্ড হয়েছে, আধুনিক মতানুসারে ধর্মপূজা আদিতে ছিল একটি 
অনাধ অনুষ্ঠান, পরে এ পৃজাতে বৈদিক ও পৌরাণিক ঝ্রান্গণ্য ধর্মের এবং 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের সংক্রাম ঘটে এবং প্রকৃত পক্ষে বাংল! দেশের 
আদিম সংস্কৃতি এ পূজার মধ্যে সংহত হয় |৪ শাস্ত্রীমশায় দিলীর লৌহ- 
স্তম্তে উৎকীণ অভিলেখের নৃপতি চন্দ্রকে শুশুনিয়া শিলালেখের মহারাজ! 
চন্দ্রবর্মনের সঙ্গে অভিন্নায়িত করেছিলেন ।৫ তীর এই মত এখন অচল, 
অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত দিল্লী স্তন্তের মহারাজাধিরাজ চক্রকে গুপুবংশীয় 
দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ডের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন ।৬ তীর সম্পাদিত লেখ 
ব৷ পঁথির পাঠও অনেক ক্ষেত্রে সংশোধিত ব৷ পরিবজিত হয়েছে । 
সেনবংশীয় বিশ্বরূপসেনের তামর্পটউ একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত ।৭ পাল নরপতি 
ছিতীয় গোপালের আমলে অনুলিখিত “মৈত্রেয় ব্যাকরণে'র একটি পৃথিতে 
তিনি অনুলিপির তারিখ পড়েছিলেন উক্ত নৃপতির ৫৭ রাজ্যবধ, আসলে 


১:7০%/%6) ০] 17644585865 5968210/ ০786%841, 9০5 00. 259 ছ, 

২ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তার 2০172212750 ০ 4%512%£ 17415 ( পঞ্চম 
সংস্করণ, ১৯৫০ ॥ পু. ৩৫৪-৬২ ) গ্রন্থে শাস্ত্রীমশায়ের মত খণ্ডন করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
শীমতী রোমিলা থাপারের 45085 2%2 85 20222 07 2%2 14 2776 2176576 
€ 0০30, 965 ), পু ১৯৮-২০০ দ্রক্টব্য ৷ 

৩ 70856096 % 1157%8 0824775%  £% 882; (5897 ) ভকট্রব্য । 

৪ আচার্ষ সূনীতিকুমাদর ও ডঃ স্কুমার সেন শান্ত্রীর মতের বিরোধিতা করেছেন । 
8, 0, 7209 7978%66 (0810965৪, 1945 ) গ্রন্থে এ'দের প্রবন্ধ দু'টি প্রচ্তব্য | 

ঠ172827 47297, ৩17, 

৬ দৃষ্টন্ত : 59126 1%52///60%5 (5৫৮5 39507 908 9, 07 283 শত হত 

৭ ননীগোপাল মজুমদার হরপ্রসাদের বহু পাঠ সংশোধন করেছিলেন ॥ যেমন, 
শান্্রীমশায় জক্সাপসেনের মহিষীর নাম গড়ে ছিলেন “তট্টণদেবী', মজুমদারের মতে প্রকৃত 
নাম তাষ্টথদেবী' ॥ ননীগোপাল মজুমদারের 1%5012759%5 ০] 527841 10, 
( 93894, 7929 7, পু ৯৪০-৪২, ৯৭৭-৮০ প্রষ্টর্য | 


৬৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


€ 
তা ১৭ বাাজ্যবর্ঘ ।১ সন্ধ্যাকর নন্দীর খ্নামচরিতে'র বহু পাঠও পরে 
সংশোধিত হয়েছে ।২ প্রাচীন পঁথি সম্পাদনীর ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ প্রয়োজনীয় 
প্রবত্ব ও সতর্কতা অবলম্বন করেন নি, তার এই ক্রটি তার সাধিক 
কৃতিত্ব সত্বেও অনস্বীকাধ । 


|| আট || 


হরপ্রসাদ বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের ভিত্তিকে প্রশস্ত ও দৃঢ় 
করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতি কি রকম 
ছিল ? নিরপেক্ষতা যে এঁতিহাসিকের অবশ্যপালনীয় ধর্ম এ সম্পর্কে 
তিনি সচেতন ছিলেন | প্রমাণ তাঁরই উক্ভি : “যিনি যথার্থ এতিহাসিক, 
তাহার কোন দ্দিকেই টান থাকিবে না, তিনি বিচারকের আসনে বসিয়। 
দই দিক দেখিয়৷ বিচার করিবেন ।'৩ এ ক্ষেত্রে রামক্ষগোপাল তাণ্ডারকরের 
সঙ্গে তাঁর মতের মিল দেখ! যায়, কারণ ভাগ্াঁরকরও এ্তিহাসিককে 
বিচারকের আসনে বপিয়েছিলেন (পৃ...৭৪, প্রাটী,..২)। এতদৃসত্বেও হরপ্রসাদ 
সর্বত্র এইতিহাসিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি, মানবিক দূর্বলতা 
ও ক্র্টটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিকভাবে তার রচনায় সংক্রামিত হয়েছিল । এতে 
বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এঁতিহাসিকও মান্ঘ এবং অতীত ঘটনার 
পনগ্রস্থনে তার কল্পনার ভূমিকা অগৌণ নয় | হরপ্রসাদের মন ছিল সাহিত্যের 
নগরে বাঁধা, প্রাথমিকভাবে তিনি ছিলেন সাহিত্যের ছাত্র, ফলত স্বীয় 
আবেগ ও কল্পনাশজির সাহায্যে তিনি ই'তিহাসের ধূসর জগতের বাইরে 
যে- ভুবন সমষ্টি করতে চাইতেন, তথ্যনিষ্ঠ এতিহাসিকের কাছে তা হয়তো 
অনাঁকাজ্ণীয় | তিনি যে মনে-প্রাণে বাঙালী ছিলেন, বাংলার অতীত, বাংলার 
সংস্কৃতি যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, নানাভাবে তিনি তার প্রমাণ রেখে 
গেছেন। প্রাচীন বাংলার গৌরবকীর্তনে তিনি প্রায় স্বতঃস্ফর্ত ছিলেন 


১: 0%7%61 ০7 8872? 2762 02556. 22652910 392188)5 22৮, 000 49০০9 
এবং রমেশচন্দ্র মভুমদারের 207 0 4499৮ 85%821 ( 08108668297 ), 
পৃ. ১৯৫, ২৭৫ সংখ্যক টীকা দ্রন্টব্য । 

২ তাঁর সম্পাদকীয় ক্রটি-বিচ্যতি রাধাগোবিন্দ বসাকের সংস্ক রণে সংশোধিত 

হয়েছে । 

৩ *্হরপ্রসাদ রচনাবলী”, স্ছিতীয় সন্ভতার', পু, ২২৮। দৃ্টাত্তসরপ, তিনি বলে- 
ছিলেন, “যতদিন হিন্দুদের তরফ হইতে মুসলমান দিগের ইতিহাস লেখা না হয় তত 
দিন এ ইতিহাস পৃরাও হইবে না, ঠিকও হইবে না? তদেৰ, গু ৪৩১৪ 


প্রাচীন সাহিতের সন্ধানে, হবপ্রসাদ শাস্ী ৬৫ 


'প্োচীন বাংলার গৌরব" ৃ্তিাটি দ্রষ্টব্য ) যাঁরা বাংলার ইতিহাস ও 
'সংস্কৃতির চর্চা করতেন তাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন১ এবং স্বীয় অতীত- 
গরিমায় উদাসীন বাঙালী জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সক্ষোভে মন্তব্য করে- 
ছিলেন, “বাঙ্গালী একাটি আত্মবিস্মৃত জাতি? । ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর 
এই প্রকট সাজাত্যবোধ হয়তে৷ অনভিপ্রেত, কিন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল 
এতিহাসিকের রচনাতেই মানৰিক দুর্বলত৷ বিদ্যমান ( ৮০ পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকা 
দ্রষ্টব্য ) এবং সেই কারণেই ইতিহাস প্রাণবন্ত | হরপ্রসাদের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি সংক্রান্ত বাংল। রচনাবলির পাঠযোগ্যতার মূল কারণ তার নিখাদ 
দেশপ্রেমে ও স্বাজাতিকতায়, তীর প্রাপ্তল ও সাবলীল ভাষা তীর বক্তব্যের 
সোনায় সোহাগার কাজ করেছে । 


|| নয় || 


জীবদ্দশাতেই হরপ্রসাদ তাঁর পাঁগ্ডিতোর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন দেশে 
এবং বিদেশে | দেশবাসী এবং ইংরেজ সরকার উভয়ে তাঁকে নানাভাবে 
সম্মানিত করেছিলেন । তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “আজীবন ফেলো? 
ও সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সদস্য, 73900171976 210 1২5968101) 
9০০161-র সম্পাদক, মথুরায় অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলনের সভাপতি, 
ওরিয়েপ্টাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিভাগের 
সভাপতি এবং তার পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । 
লগ্ুনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে 70900091815 1101051 বা 
সম্মানিত স্দপ্য মনোনীত করেন । ভারত সরকার তাঁকে ১৮৯৮ সালে 
'মহামহোপাধ্যায়' এবং ১৯১১ সালে পি. আই. ই. উপাধি দাপ করেন। 

এ দেশের দুটি বিদ্বত্প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শান্ত্রীমশায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল । 
তার সারম্বত জীবনের সুচনা এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং এই সংস্থার সঙ্গে 
তিনি আমৃত্যু (মৃত্যু ১৯৩১) নানাভাবে জড়িত ছিলেন | বিভিন্ন সময়ে তিনি 


১ একটি আশীব্বাদ্গন্রের মধ্যে হরপ্রসাদের এই দেশাত্মবোধের পরিচয় মেলে : 
শ্যাহারা নিজের উন্নতি করিতে চায় তাহাদের আশীব্বাদ করি । যাহারা বাঙ্গালা 
ভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশীব্বাদ করি 1...যাহারা দেশের জিনিষ 
ব্যবহার করে তাহাদের আশীব্বাদ করি । যাহারা আপনার দেশকে সকলের চেয়ে 
ঘড় বলিয়া মনে করে তাহাদের আশীব্মাদ করি । যাহারা আপনার দেশের গরাণ কথা 
কইয়া আলোচনা করে তাহাদের আশীব্বাদ করি | “ভ্রুবতারা”, আমিন ১৩৫৫ | 


৫ 


৬৬ ইতিহাস ও (ংস্কাত 


সোসাইটির 7০106 77110108108] 5901969:, আজীবন সহকারী সভাপতি” 
এবং সসতাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন | এশিয়াটিক সোসাইটির মতো 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘদের সঙ্গেও তার সংযোগ ছিল । এই প্রতিষ্ঠান তাঁকে 
সর্বোচ্চ সন্মান “বিশিষ্ট সদস্য'- (১৯০৯ ) এবং একাধিক বার সভাপতি- পদে 
নির্বাচিত করেছিলেন | পরিঘৎ তাকে দু'বার সংবর্ধনাও জানিয়েছিলেন । 
দ্বিতীয় বারের সংবর্ধনা-সভায় ( ১১২৯ ) আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে বহু প্ডিতের' 
লেখ! প্রবন্ধসংগ্রহ “হরপ্রসাদ সংবদ্ধন-লেখমালা'র ১ম খণ্ড ( প্রকাশিত ) এবং 
২য় খণ্ড (পাগুলিপি আকারে ) উপহার দেন 1 


1| দশ || 


এ নিবন্ধের শুরুতে হরপ্রসাদকে রাজেক্রলালের যোগ্য শিষ্য ও- 
উত্তরাধিকারী বলে বর্ণনা করেছি । আমার এ বর্ণনা যে অযথার্থ নয়, 
আমার পূর্ববর্তী 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র” ও বতমাঁন নিবন্ধ থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে 
বলে আমার বিশ্বাস । রবীন্তরনাথও উভয়ের মাননিক ও চরিত্রগত সাদৃশ্য 
লক্ষ করে “হরপ্রপাদ-সংবদ্ধন লেখমালা”র ভূমিকায় বলেছিলেন : "আমার 
মনে এই দই জনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে । উভয়েরই 
অনাবিল বুদ্ধির উজ্জুলতা একই শ্রেণীর | উভয়েরই পাণ্ডিতযর সঙ্গে 
ছিল পারদশিতা,_যে কোন বিষয়ই তাদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল 
গ্রদ্িগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন । জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার 
সঙ্গে বিচারশজির স্বাভাবিক তীক্ষ্ততার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে! 
তীদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সন্সিলিত হয়ে উৎকর্ধ লাভ 
করেছিল । অতঃপর হরপ্রসাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য : “হরপ্রসাদ 
যে যুগে জ্ঞানের তপন্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির' 
প্রভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল । 
তাই স্থল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন 
সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের 
দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ স্বলেই আমর। কম শিক্ষায় বেশী 
মার্কা পাবার অভিলাধী | কিন্তু হরপ্রসাদ শামী ছিলেন সাধকের দলে, 
এবং তার ছিল দর্শনশক্তি | 

আমাদের ইতিহাস-চচায় অন্যতম পথিকৃৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে শুধু শ্রদ্ধা! নয়, ষথার্ধ মূল্যায়নও উচ্চারিত হয়েছে । 


সম 


বাংলার সন্ধানে, 
অক্ষয়কুমার ঘেত্রেয় 


“রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়-_ইহার সকল কথাই 
ইতিহাসের কথা | তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস 
সঙ্কলিত হইতে পারে না। "বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙ্গালী 
জনসাধারণের কথা ।'-_-আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে, বাংলা ১৩১৯ 
সালে, রমাপ্রসাদ চন্দের “গৌড়রাজমালা'র ভূমিকায়ঠ যিনি এই কথা: 
ক'টির মধ্যে আধুনিক এঁতিহাসিক মননের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁর সঙ্গে 
একালের বাঙ্গালী ইতিহাস-শিক্ষকদের পার্থক্য বিস্তর । ভিন্ন পেশার লোক 
হয়েও অক্ষয়ক্মার মৈর্রেয় ছিলেন যথার্থ এতিহাসিক, ইতিহাসের সব্প 
তাঁর চোখে যত উজ্জলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, তৎসাময়িক বা একালীন 
কারো৷ কাছে তেমনভাবে তা ধর! পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ তাকে 'আধুনিক 
বাঙালী ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়' বলে নন্দিত করেছিলেন | আমার 
মতে, আজও তিনি সেই শীর্ঘস্থান অধিকারীদের অন্যতম | অধীত বিষয়ের 
ব্যাপকতায়, চিন্তার গভীরতায়, বিঘয়বিন্যাসের নৈপুণ্যে এবং সরস রচনা- 
শৈলীতে দীপ্যমান রচনাবলিতে অক্ষয়কুমার মৈত্রের় আজও বাঙালী 
এঁতিহাসিকদের অগ্রপথিক, ভারতীয় এঁতিহাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট পুরুষ । 


|| দুই ॥| 


১৮৬১ খীস্টাব্দের ১লা মার্চ নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে অক্ষয়কমারের 
জন্ম ।৩ পিতা মথুরানাথের প্রথম সম্তানের নামকরণের ইতিহাস আবর্ধণীয়। 
কাঙাল হরিনাথ' নামে সমণ্ধক পরিচিত কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার 
ছিলেন সেকালের সাহিত্য-মনীষী শক্ষয়ক্মার দত্তের অনুরাগী' | মথুরানাথের 
বাল্যস্সহৃদ্‌ হরিনাথ মজুমদারই বন্ধুপুত্রের নামকরণ করেন। উদ্দেশ্য 
অক্ষয়কমারের ভাঘাতেই শোনা যাক : “এই বালক বাঙ্গালা সাহিত্যের 
১ গৌড়রাজমালা, গৃ. 8/। 

২ র্বীদ্র-রচনাবলী ( শতবান্িক সংস্করণ ), চতূদশ খণ্ড, পু ৪৭০। 
৩ অক্ষয়কুমার মৈশ্রের (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, পঞ্চম খণ্ড ), পৃ. ৫। 
জীবন সংল্লান্ত তথ্যারজির জন্য এই গ্রচ্থের ৫-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । , 


৬৮ ইতিহাস ও সং্তি 


যাহাতে উন্নতি করে, সেইরূপ শিক্ষাই ইহাস্ুক দিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে 
অক্ষয়ক্মার দতের নামস্মরণে আমার নামও অক্ষয়ক্মার রাখা হয় 1 
হরিনাথ মজুমদারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল | “ভারতবধঘাঁয় উপাসক- 
সম্পদায়-এর মতো মহাগ্ন্থের লেখক অক্ষয়কমার দত্তের যোগ্য উত্তর- 
সবিরাপে অক্ষয়কুমার মেত্রেয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ৷ তাঁর এক 
বাহু স্পর্শ করেছিল সাহিত্যকে, অন্য বাহু আলিঙ্গন দিয়েছিল ইতিহাসকে । 
ফলত, ইতিহাস তীর হাতে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল । এবং ইতিহাস যে 
এক হিসাবে সাহিত্য, এ সত্য আজ এঁতিহাসিক-মহলেও স্বীকৃত । 

প্রবেশিকা এবং এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে অক্ষয়কমার 
০১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. এবং ১৮৮৫ খীস্টাব্দে 
রাজশাহি কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ থেকেই 
তিনি রাজশাহিতে ওকালিতি করতে শুরু করেন এবং এইটিই ছিল তাঁর 
মূল বৃতি। * 

বৃত্তি যাই হোক, অক্ষয়কুমার ছিলেন সাহিত্যের ও ইতিহাসের 
একাম্ত সাধক | মাতৃভাঘার প্রতি তার গভীর অনুরাগ আদ্যন্ত বর্তমান ছিল । 
বাংলা ভাঁঘায় একাধিক গ্রস্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে তিনি হরিনাথ 
মজুমদারের প্রত্যাশ। পূর্ণ করেছিলেন | বাংলাদেশের, বলা যায় ভারতবর্ধের, 
বিশিষ্ট পুরাতত্ব-গবেঘণী- কেন্দ্র, 'বরেন্্র-অনুসন্ধান সমিতি" স্বাপন করে তিনি 
বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের ইতিহাস-চচার* একটি গুরুত্বপূর্ণ ছ্বারোদঘাটন 
করেছিলেন । ১৯১০ সালে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকৃমার রায়ের আনুকল্যে 
প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি বাংলাদেশের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে যে মূল্যবান 
ভূমিক! গ্রহণ করেছে, বাঙালী ইতিহাস-সন্ধিৎমুদের তা অজানা নয়। 
নয় । ইতিপৃবে “সাধারণতঃ ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্বের 
উপকরণ সংকলনের জন্য' “তিহাসিক চিত্র” নামে একটি ত্রেমাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ 
সালের জানুআরি মাসে। মাত্র এক বৎসর স্থায়ী হলেও 'এতিহাসিক 
চিত্রে'র প্রকাশ বঙ্গমনীঘার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা | অনুমান করি, 
রাজেন্রলাল মিত্রের “বিবিধার্ধ সংগ্রহ" এবং “রহস্য-সন্দর্ভ' অক্ষয়ক্মারকে 
'্রতিহাসিক চিত্র” প্রকাশে উৎসাহিত করেছিল, যদিচ ও-দুটি পত্রিকার 
সঙ্গে 'এ্রতিহাসিক চিত্রে'র কিছুটা চরিব্রগত পার্থক্য ছিল ; ফারণ অক্ষয়- 
কুমারের পর্রিক! ছিল সম্পূর্ণ ইতিহাসকেন্দ্রিক । 

আদাত্ত ইতিহাস-সাধক ও সাহিতাব্রতী অক্ষয়কুমার সন্মান-স্বীকৃতি 


বাংলার সন্ধানে, অক্ষয়কুমার মেত্রেয় ৬৯ 


লাভ করেছিলেন একাধিক ঢুব্যভি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ।৯ 
রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফৃত্ত স্বীকৃতি ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘদ্‌ তাকে বাংল৷ 
১৩১১ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ১৩১৮ সালে বিশিষ্ট সদস্য 
নিবাচিত করে সম্মানিত করেছিলেন । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে “কৈসর- 
ই-হিন্দ সুবর্পপদক*' এবং সি. আই. ই, উপাধি দান করে তৎকালীন 
গতনমেন্টও তীর প্রতি যথাযোগ্য সন্মান প্রদশশন করেছিলেন। দেশব্যাপী 
শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির মধ্যে ১০ ফেব্ুআরী ১৯৩০, খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে 
অক্ষয়ক্মার শেঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।২ 


॥ তিন ॥| 


যে- কাল এবং মানস-মগুলে অক্ষয়কুমার মেত্রেয়র জন্ম ও জীবন 
বিধৃত, আমরা তা থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি । কিন্ত মাঝে-মধ্যে 
সন্দেহ জাগে, পিছু হেটে যাইনি তো ? বর্তমান প্রবন্ধের সুচনাতে আমার 
কিছুটা উদ্মাগন্ধী উক্তি 'তীর সঙ্গে এ কালের বাঙালী ইতিহাস-শিক্ষকদের 
পার্থক্য বিস্তর” এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় | আমার মনোভাবের কারণ বিশেষণ 
করি। 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বরাবরই নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
ইতিহাসের বিচার-বিশ্েষণের বিরোধী ছিলেন । আমার অনুমান, এই 
দৃ্টিতঙ্গী গঠনে রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য ও সাহচর্য অক্ষয়ক্মারকে কিছুট) 
প্রভাবিত করেছিল । ইতিহাস যে*রাজ-রাজড়া-যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী ছাড়াও 
আর কিছু, ইতিহাস যে মূলত 'মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস”, 
রাজনীতির ধুলিসমাচ্ছন্ন দিনেও মানুঘের জন্ম-মৃত্যু জুখ-দুঃখের প্রবহমান 
ধারাই যে ইতিহাসের মূল উপজীব্য এ কথ রবীন্দ্রনাথ “্তিহাসিক চিত্র” 
প্রকাশের আগেই সুম্পছভাবে উচ্চারণ করেছিলেন | অর্থাৎ, এককথায় 
রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়ক্মার একই ইতিহাসচেতনার শরিক 1 অথচ আশ্চর্য, 
এ কালের বাঙালী ইতিহাস-শিক্ষকের রচনাতে এই চেতনার স্বাক্ষর প্রায় 
বিরলদর্শন | রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় বা ঘটনা-তথ্যের শ্রমাক আহরণে 
তাঁদের অনেকেরই নৈপুণ্য শ্রদ্ধাহ, কিন্ত তাদের রচনা সমকালীন সমাজ- ও 
প্রতিবেশ- বিশ্রিষ্ট হয়ে শেষ পধস্ত তথ্যপর্বন্ব দুষ্পাঠ্য হয়ে দীড়ায় । এবং 


১ তদেব, পৃ. ২২। 
২ তদেব, পৃ. ২২। 


40 ইতিহাস ও সৃতি 


বিশেষত পুরাতত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্টই তদের ; (অনেকে লেখ, মুদ্রা ইত্যাদি 
পুরাদ্রব্য সংক্রান্ত গবেঘণাকে অনৈতিহাসি ভাবেই “ইতিহাস'-এর সঙ্গে 
অভিন্নায়িত করেন । এই সূত্রেই মনে আন্স, অক্ষয়ক্মারও বাংলাদেশের, 
সেকালের গৌড়ের, লেখমালা নিয়ে গবেঘণ। করেছিলেন | কিন্ত প্রাচীন 
লেখমালা যে “ইতিহাস? নয়, ইতিহাসের উপকরণ মাত্র এই বোধ তার ছিল । 
পাল নরপালগণের তামরশাসন ও তীহাদিগের শাসনসময়ের কতিপয় 
শিলালিপি'র সংগ্রহ “গৌড়লেখমালা” (প্রকাশকাল ১৩১৯, ইংরেজী 
১ সেপ্টেম্বর ১৯১২) গ্রন্থের অবত্বরণিকায় লেখসমূহের গুরুত্ব স্বীকার 
করেই তিনি বলেন :৯ “যে দেশের লিখিত ইতিহাস বর্তমান নাই, সে 
দেশের পুরাতিত্ব স্কলিত করিতে হইলে, এই শ্রেণীর পুরাতন লিপিকে 
প্রধান উপাদান বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ।...এই শ্রেণীর লিপি 
“ইতিহাস* বলিয়া কথিত হইতে পারে না, সেরূপ প্রয়োজনেও ইহা 
উত্তাবিত হয় নাই।' দ্বিতীয়ত, এ কালের অনেক ইতিহাস-শিক্ষকের 
মতো অক্ষয়ক্মার ইতিহাসকে কখনও খণ্তিতভাবে দেখেন নি। তাঁর কাছে 
ইতিহাস ছিল একটি জাতির সুখ-দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহেরই নামান্তর |২ 
এই ইতিহাস-চেতনাই বাংলাদেশের বা ভারতবধধের ইতিহাসের বিভিন্ন 
যুগের এবং বিবিধ পুরা-প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে তার পদচারণায় স্বাচ্ছন্দ্য এনে 
দিয়েছিল । এইজন্যই তিনি যে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নৈপুণ্যে “গৌড়লেখমালা” 
অনুবাদ ও সম্পাদনা করতে পাবেন, ব! শ্রীমূতি বিবৃতি' (“বঙ্গদর্শন', 
১৩১৬ পৌঘ-চেত্র ), “ভারত-স্থাপত্য” (“দাহিত্য' ১৩২০ অগ্রহায়ণ ), 
“বৌদ্ধ কলাবিদ্যাঃ (“মানসী ও মর্মবাণী”, ১৩২৪ বৈশাখ ), “সংস্কৃত 
নাট্যসাহিত্যের বিশেঘত্ব* ( 'বজদর্শন', ১৩১৩ পৌঘ ) প্রভৃতি বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক প্রস্-আলোচনায় বিশেষজ্ঞ-লুলত বৈদদ্ধ্যের পরিচয় দিতে পারেন, 
“সিরাজদ্দৌল।” ( ১৩০৪ সাল, ইংরেজী ২১ জানুআরী ১৮৯৮ ), 'মীরকাসিম" 
€ ১৩১২ সাল, ২৫ ফেকুআরী ১৯০৬ ) বা “ফিরিঙ্গি বণিক (শ্রাবণ 
১৩২৯, ২০ জুলাই ১৯২২ ) রচনা করে ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক পর্বেও সমান অধিকারের প্রমাণ রাখেন। শেষত, অক্ষয়কুমার 
ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী । বাংলা, বিশেষত বরেন্দ্র-বাংল!, ছিল তার 


১ গৌড়লেখমালা, প্র. ৪ । 
₹ প্রবন্ধের সুচনায় উদ্ধৃত “গৌড়রাজমালা'র ভুমিকাংশ দুষ্টব্য 8 “বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা ।' 


ংলার সন্ধানে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৭১ 


সন্ধানতৃূমি । এই বাংলার কখা, ঝ্ঁঙালীর কথা তিনি আগে বাংল! ভাষাতেই 
লিপিবদ্ধ করেছেন | তীর ও তীর সহকমীদের গবেঘণার ফল বাংলার প্রতিটি 
ঘরে গিয়ে পৌছাক, নিজের দেশর নিজের চোখে দেখে বাঙালী ভালোবাসুক 
মাতৃভূমিকেঃ এই ছিল অক্ষয়ক্মারের এ্কান্তিক কামনা । ইতিহাসকে মুখস্থ 
করে পরীক্ষা দেবার স্তর থেকে বহত্তর জনসমাজে প্রাণবন্ত বিদ্যা ব্ধাপে 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে সঙ্গতভাবে মাতৃভাঘার সাহায্য নিয়ে তিনি যথার্থ 
এতিহাসিকের দায়িত্বই পালন করেছিলেন । অথচ বাংলাভীঘায় যে ইতিহাস- 
চা আদৌ হতে পারে, অক্ষয়কুমারের দীপ্ত দৃষ্টাস্তের পরও একালের 
বাঙালী ইতিহাস-শিক্ষকসমাজ সে সম্পকে গভীর সন্দিহান । মনে পড়ছে, 
কিছুদিন আগে জনৈক খ্যাতিমান বাঙালী অধ্যাপক-সহকমী বাংলায় 
এতিহাসিক প্রবন্ধ রচনায় অপটুতার কথা আমাদের কয়েকজনের সামনে 
সগর্বেই ঘোষণ! করেছিলেন । এবং আর-একজন অধিকতর বিশ্ন্ত অধ্যাপক 
বাংলাভাঘায় রচিত তথ্যে-তত্বে মূল্যবান এঁতিহাসিক নিবন্ধকেও গবেঘণা 
প্রবন্ধের মধাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, কারণ তার মতে 
'গরেঘণামূলক এ্তিহাসিক প্রবন্ধ ইংরেজীতেই সম্ভব | 


| চার 1] 


যে- কালে অক্ষয়ক্মারের কর্মকাহণ্ডর উদ্গম, বাঙীলী তথা তারতবাসী 
তখন স্বদেশ-সন্ধানে, অন্যভাবে আত্মানুসন্ধানে, রত। ইতিহাসবোধের এই 
উদ্বোধন-পর্বে আবির্ভূত ভারতীয় মনীঘীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন : 
ভগবানলাল ইন্দ্রজী, ভাউ দাজী, গ্লামকৃষ্ণগোপাল ভাগ্ডারকর, রাজেন্্রলাল 
মিত্র, হরপ্রদাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়ক্মার মৈত্রেয় | 
গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে বিশেঘ করে যে- ইতিহাস-উৎসাহ 
উৎসারিত হয়, শতকের সমাপ্তি-প্বেই তা প্রায় ক্লপ্রাবী হয়ে ওঠে। 
বুকের কথা যেহেতু মুখের ভাঘাতেই যথাযথভাবে প্রকাশ পায়, সেই কারণে 
বাঙালী এঁতিহাসিককুল মুখ্যত বাংল। ভাঘাতেই ইতিহাস-চচা করতেন । 
ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে পথিক্ৎ্প্রতিম রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধিকাংশ 
ধতিহাসিক নিবন্ধ ইংরেজীতে লেখা হলেও “বিবিধার্থ সংগ্রহে'র মাধ্যম 
তিনি মাতৃভাঘায় ইতিহাস-চ্চা অনির্বাণ রাখার চেষ্টা করেছিলেন ৷ হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেঘণারও অন্যতম বাহন ছিল 
বাংলা | তীদের অক্পবিস্তর সমকালীন অক্ষয়ক্মারের ব্লচনাবলির তিন- 
ভতুর্ধাংশেরও বেশি বাংলা তাঁঘায় রচিত । তার প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের 


ণ২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সংখ্যা সাত : “সমরসিংহ' ( ১২৯০ টি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ), 
“সিরাজদ্দৌলা* € ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ২১ জানআরী ১৮১৮ ), “সীতারাম রায়” 
( বৈশাখ ১৩০৫, ১০ মে ১৮৯৮ ), শ্িরকাসিম' (১৩১২ বঙ্গাব্দ, ২৫ 
ফেব্রুআরী ১৯০৬ )১ “ফিরিঙ্গি বণিক' শ্রাবণ ১৩২৯, ২০ জুলাই 
১৯২২ ), 'অজ্ঞেয়বাদ' ( সমালোচনা গ্রন্থ, ১৯২৮ ?)১ এবং “গৌড়লেখমালা? 
(১৩১৯ সাল, ১ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। এ ছাড়া “বঙ্গদশন” *সাহিত্য+, 'ভারতী*, 
'উৎসাহ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তার অসংখ্য রচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। 
রমাপ্রসাদ চল্দের 'গৌড়রাজমাল।ঃ এবং অক্ষয়কমার বড়ালের গীতিকাব্য 
“কনকাগ্রলি'তে তিনি যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন, এ সুত্রে তা স্মরণীয়। 
প্রয়গত, অক্ষয়কমারের কালে ইতিহাস ও সাহিত্য যে হাত ধরাধরি করেই' 
পথ চলত, এীতিহাসিক অক্ষয়ক্মারের “কনকাঞ্জলি'র ভূমিকা বা বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য-সংক্রাস্ত নিবন্ধ ও সমালোচন৷ ( প্রাসঙ্গিক 
উদাহরণ : ১৩০৪ বঙ্গাব্দের মাধ সংখ্যা উৎসাহ'তে প্রকাশিত “বাঙ্গালা 
ভাঘার লেখক*, ১৩৩০ সালের ১৩ পৌঘে “সচিত্র শিশির”-এ প্রকাশিত 
“কাস্তকবি রজনীকান্ত' ) যেমন তার প্রমাণ, অন্যদিকে ইতিহাসচেতনায় ভাম্বর 
বন্ধিমচন্্র রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি 
( “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই...ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কথা আর 
কোথায় ?? ) ও ইতিহাস-রচনেচ্ছার (“এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, 
বাঙ্গালার এ্রতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান করিয়৷ একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস 
লিখিব।' ) এবং রবীক্রনাথের এতিহাসিক নিবন্ধমালার কথা আজ আর. 
নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই । 

বস্ত্র, ইতিহাস ও সাহিত্যের যোগ্য সহযোগেই জাতি তার 
আত্মপরিচয় লাভ করে। বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেঘ দু-তিনাটি এবং 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকেই ইতিহাস ও সাহিত্যের এই' 
শুভসংযোগ ঘটেছিল । সাহিত্যের পথ থেকে ইতিহাস তারপর অনেক 
দূরে বেঁকে গেছে । ফলে সাহিত্যব্রতীর৷ শুধু-লেখকের বেশি কিছু হতে 
পারলেন না, ইতিহাস-অধ্যাপকর। এঁতিহাসিকের ঈপ্সিত আসন অর্জনে 
অসমর্থ হলেন ।১ এ্রতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে ইউরোপকে ইতিহাস 


১ অঙ্গুলিগণ্য ব্যাতিন্রমদের কথা. মনে রেখেই আমার এই উক্তি । প্রসঙ্গত. 
উল্লেখ্য, সাম্পূতিক বাংলা সাহিত্যে 'এতিহাসিক উপন্যাস* অভিধায় যা সৃষ্টি হচ্ছে 
তার অধিকাংশই গ্রতিহাসিক পিটজিগোলা ছাড়া কিছু নয়।. এ্তিহাসিক উপন্যাস 
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শিক্ষা দিয়েছিলেন যে- ডে স্কট তিনি পেশাদারী ইতিহাসিক নন, 
সাহিত্যপ্রষ্ট মাত্র-_-১৯৩০ লালে উচ্চারিত এঁতিহাসিক ট্রেভেলিয়ানের এই 
উক্তি১ ট্রেভেলিয়ানের আধুিক ধীমান বাঙালী পাঠকেরও মনন স্পর্শ করতে 
পারে নি বলে আমার ধারণ! । 


|| পাঁচ || 


বন্কিম-রবীন্দ্রনাথের মানস-মণ্ডলে এবং রাজেন্্রলাল-ভাগ্ডারকরের খনিত 
পন্থায় এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমারের যাত্রারন্ত | 'বাঙ্জালার ইতিহাস নাই' 
বঞ্ধিমচন্দ্রের এই খেদোক্তি যে অক্ষয়ক্মারের হৃদয় স্পর্শ করেছিল সাধারণত 
ভারতবর্ষের, এবং বিশেষত বঙ্গদেশের, পুরাতত্বের উপকরণ সংফলনের' 
উদ্দেশ্যে প্রকাশিত “বতিহাসিক চিত্রে'র সম্পাদক্কীয়তে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট । 
এবং পরবত্াঁ কালে মুখ্যত বাংলাদেশ যে কেন তাঁর চিত্তকে অধিকার 
করেছিল, তারও ' ইঙ্গিত তীর উপর বঙ্কিম-প্রভাবের মধ্যে মেলে । 
এতিহাসিক দৃষ্টিতল্গীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সগোত্র, রাজ-রাজড়া যুদ্ধ-বিগ্রহের 
নিছক বিবৃতির প্রতি তাঁর গভীর অবজ্ঞা ছিল। রাজেন্দ্রলাল যেমন 
সরেজমিন সন্ধানে পুরাবস্তর নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ তিহাসিকের 
প্রাথমিক কতব্য বলে মনে করতেন, অক্ষয়কুমারও তেমনি প্রত্বতাত্বিক 
খনন-অনুসন্ধানের উপর জোর দিতেন। পাঁল-নরপতিদের রাজধানী 
নির্ণয়সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কেউ কেউ থরে বসেই 
এই প্রশ্বের মীমাংসা করতে গগিয়ে মীমাংসা-সাধনের অন্য উপায় না৷ দেখে 
সিদ্ধান্ত করেছেন পাল রাজার! নিদিষ্ট কোথাও রাজধানী করেন নি, অথচ 
সেই' পর্ডিতরা যদি: প্রত্ববিদের কোদাল হাতে গৌড়-বরেন্দ্রর মাঠে নামতেন, 
তবে এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন | দশম শতাব্দীর শেঘদিকে মহীপালের 
রাজ্যলাতের পর থেকে পালবংশের পতন পযস্ত- মোটামুটি এই প্রায় দশ 
বছরের ইতিহাসের প্রকৃত যর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অক্ষয়কুমার মৃত্গর্ভ 
থেকে আবিষ্কৃত স্মৃতিচিহ্ন ধরে অন্সন্ধান-কার্য চালাতে উপদেশ 


রচনায় যে- গ্রভীর ইতিহাসবোধ ও সাহিত্যিক সাধূতার প্রয়োজন অধিকাংশ এঁতিহাসিক 
উপন্যাস-লেখকের তা নেই । 
১ 0 2০ 5551580০44০, 4 74%56, 019. 265-66. 


৭8 ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দিয়েছিলেন ।১ রামকৃষ্ণগোপাল ভাগ্ডারকরের' মতে! তিনিও বলেছেন, 
ইতিহাসের উপাদান-বিশ্রেঘণে বতিহাসিককে (বিচারপতির ভূষিকা নিতে 
হবে ; সংস্কারমুক্ত চিত্তে সত্যের উদ্‌ৃধাটনই ॥হবে তাঁর লক্ষ্য ।২ এবং 
ভাগ্ডারকরের মতো অক্ষয়ক্মার মৈত্রেয়ও জনশ্র্তি কিংবদস্তীর উপর একাস্ত- 
ভাবে গুরুত্ব আরোপ করতেন না।৩ ভাগ্ডারকর এবং মৈত্রেযর এই এঁতি- 
হাসিক পদ্ধতি-সংক্রান্ত আদণে র্যাঙ্কের ইতিহাস-্দশনের ছায়াপপাত ঘটেছে। 


১ গোড়রাজমালা, পৃ. 45/1 পাহাড়পুরের মুতিগুলির প্রত্যক্ষ ও সযত্র পরীক্ষার 
গুরুত্ব প্রসঙ্গে তার উক্তি : 7361091:5 ৫, 01761021 565 ০ 11955 :619:69200961019 29 
০2152115 01051060, 16 10050 90 00522920225 ৮০ 1)828::0. 2৮05 013£19100. 290 
11191015 0£ 656 4 0: 0 3০ 0০০1015 119010050. 01 52226368017 17517, 
[51105110815 [61091065০01 1085 01995 71] 19010 50161211510 90007 01017 11010 
0755 81501995 ৪, 50721011105 15840. 60 (15610291518 ০5651008005 220. 110650139, 
0৬৮ছ5210 20600] 0১921506100, 900 €626805৩ 10:65101565650095 0960৩ 85160 
0 96059:010129] 0056111552776171, 109 13101) 1:998:01) 59 18016 17817019600 189 
19031109690. 44%018%% 14 07%77/57015 ০0 7027216500০ 7, 

২ ভাগারকরের উক্তি : 7 0591108 ছা ৪11 (10592 10796512919 € অর্থাৎ 
10156012058] 109511915 ) ০025 319010. 10:00950. 01 9001. 10110011159 ০0 10:61009 
25 25 10110750105 ৪, 00055, 0106 17705 17 025 1119 11006 19 11019816191, 
0) 100 00261081291 03500550100 6০ 1100 20 000 20.851919 10602510110 
90350151226 0১9৮ 11] 6500. €0 65০ 8105 ০৫: 1535 2908 8:00. 001026:চ) 2:01: 
8170010 106 119%6 2: 910100516 [015]00206 25919 176 ০000 01 865 19০0018. 
09622:06 ০০৮ 01 0৮0 90010. 106 1715 ০৮60৮. 0০0/12022 7/07%5 ০7 ৩ 
£1,105872%2277827 5০]. ৮ 0.4 আর অক্ষয়কুমার বলেছেন : নযায়নিষ্ঠ 
বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেস্টা 
তাহা ভ'ল করিয়া আমাদিগের হাদয়ঙ্গ ম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না': গোড়রাজমালা, 
পূ. ৩/০ | 

৩ ইতিহাস রচনার সময় জনশ্রুতি-কিংবদত্তীকে অন্য উপাদানের আলোকে 
পরীক্ষা করে গ্রহণ করতে হয়। ভাগারকর বলতেন : 2০2৪ ০৫ 03 02506 
15£505 5180510 1795 ০5025105150 &০ 03 17350109117 ৮5৩, 00৮ 20 610068.021 
9120210 ৮$6 70006 10 170. 22 ৩727 ০0: টপ, 1009৮ 82515 225 15 25 6220. 
05 55106206০01 22001152 10962:5. 1222. জনশ্রতির প্রতি অত্যধিক আস্থাবান 
নগেন্্রনাথ বসুকে সমালোচনা করে € অবশ্য নাম অনুজ্ঞ রেখেই ) অক্ষয়কুমার 
বলেছেন : 'জনশ্র.তির দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর গ্রন্থে দেশের অবস্থা স্কন্ধে যে-সকল 
আলোচনার সুন্নপাত হইতেছে, তাহাতে এঁতিহ।সিক বিচার-প্রণালী মধাদা লাভ করিতেছে 
-না'। গৌড়রাজমালা, পূ. 1০1 
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'আশ্চর্য নয়, কারণ সেকালে র্যান্কের ভ/16 6৪ 91521011101) 26%/65610 অর্থাৎ 
4৯8 10 8068811) 1)810091760-এর আদর দেশে-বিদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা! লাভ 
করেছিল এবং ভাগারকর বা মৈত্রেয়র পক্ষে র্যাক্কের রচনাবলির সঙ্গে 
পরিচিত থাক অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয় । 


অবশ্য র্যাক্কে-সুলত সত্যসদ্ধিৎসা ভারতবর্ঘে নূতন নয় । র্যান্কের 
বহু আগেই, দ্বাদশ শতাব্দীতে কনৃহণ ইতিহাসকারকে রাগ-দ্বেষ-বিরহিত 
হয়ে ভূতার্থকথনের উপদেশ দিয়ে গেছেন ।১ এবং এই উপদেশবাণীতে 
প্রতিফণিত ব্রতিহাসিক আদর্শে প্রাচীন কলৃহণ আধুনিক অনেক 
ইতিহাসকারের চাইতে আধুনিকতর | অতীত ঘটনার যান্ত্রিক বিবৃতি 
নয়, ঘটনাবলির অস্তরানবর্তাঁ ইঙ্গিত-তাৎপর্কে আবিার করে ইতিহাসকে 
প্রাণবন্ত না করতে পারলে লাভ কি? নীরস নয়, সরস সত্যই ইতিহাসের 
প্রাণবস্ত । কলুৃহণের উক্তি উদ্ধার করে অক্ষয়কুমার, কিছুটা ক্ষোভের 
সুরেই বলেন :২ ,আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশ-বাক্য এখনও 
সম্যক মধাদ! লাভ করিতে পারে নাই । এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত 
জাতিগত ব। সম্পুদায়গত অনুরাগ-বিরাণ আমাদিগকে পূব হইতেই অনেক 
এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল ব৷ প্রতিকূল করিয়৷ রাখিয়াছে। পাল- 
বংশের এবং সেনবংশের নরপালগণের শাননসময়ে দেশের অবন্। 
কিননপ দড়াইয়াছিল, তাহ৷ যেন তুচ্ছ কথা,_তীহাদিগের জাতি কি 
ছিল, তাহাই এখনও আমাদিগের নিকট প্রধান আলোচ্য হইয়! রহিয়াছে ।* 

স্থলাক্ষর-চিহনিত অংশে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গী যে যথার্থ এঁতিহাসিকের 
এ কথা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা ধাখে কি? 

পাল এবং সেনদের রাজত্বে দেশের অবস্থা কি রকম ছিল তা 
জানতে হলে জনশ্রতি কিংবদন্তী নয়, অন্যবিধ উপাদানের উপর নির্ভর 
করতে হবে | সমকালীন লেখমালাই সেই উপাদান । শুধু পাল-সেনদের 
সময়কালীন ইতিহাস রচনায় কেন যে কোম দেশের প্রাচীন ইতিহাস 
প্রণয়নে লেখমালার স্বাভাবিক গুরুত্বের উল্লেখ করে অক্ষয়ক্মার বলেন :৩ 
এক এক যুগের বছুসংখ্যক প্রাচীনলিপি একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতে 


১ শ্াঘ্যঃ স এব গুণবানূ রাগদ্ধেষবহিষ্ষতা । 

ভূতার্থ কথনে হস্য স্থেয়স্যেব সরস্থতী ॥ প্রথম তরঙ্গ, ৭। 
২ গৌড়রাজমালা, পৃ. 191 
৩ গোড়রাজমালা, গ. ৪। 


৭৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পারিবে সেই সেই যুগের নানা বিবরণের প্রকৃত মর্দ সহজে উদৃঘাটিত 
হইয়া! পড়ে । 
তারপর বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস [ধসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন :১ 
“সকল দেশেই দুইটি শক্তি জনসাধারণের উন্নতির এবং অবনতির গতি- 
নির্দেশ করিয়া থাকে । তাহা রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি নামে সুপরিচিত: 
ংলাদেশে এই উভয় শক্তির মধ্যে পুরাকালে কিনূপ সম্বন্ধ বতমান ছিল,, 
কি কারণে এই উভয় শক্তির অমনুয় বা সংঘর্ঘ সংঘটিত হইত, কোন্‌ 
প্রণালীতে শাসন-সংরক্ষণকা পরিচালিত হইত, তাহার বিশ্বাসযোগ্য 
প্রমাণ এই সকল প্রাচীন নিপিতেই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে ।* 
লেখমালার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেও অক্ষয়ক্মার তাদের 
£ইতিহাসঃ বলে গ্রহণ করেন নি, ইতিহাসের মূল্যবান উপাদানের অধিক 
মধাদ। দেন নি। এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কোন উপাদানই একক- 
ভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এই এঁতিহাসিক-স্ুলভ ধারণার বশবরতাঁ হয়ে 
তিনি লেখমালা-লষ তথ্যকে অন্যতর উপাদান-আহ্‌ৃত তথ্যের সঙ্গে 
অন্বিত করতে প্রয়াসী ছিলেন | এই পদ্ধতি অবলম্বনে তিনি সিদ্ধান্ত 
করেন, “অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যস্ত সমগ্র উত্তরাপথে 
( মগধে ও উড়িষ্যায় তো ঘটেই ) গৌড়ীয় পাল সাম্বাজ্যের প্রভাব 
বতমান থাকায়, সমগ্র উত্তরাপথের ভাঘায়, রচনায়, শিল্পে ও লোকাচারে 
গৌড়ীয় প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে ।” পরবতাঁ কালে অধিকতর তথ্যের 
দ্বারা সমধিত এই মূল্যবান সিদ্ধান্তের আলোকে অক্ষয়ক্মার গৌডুশিল্পের 
অর্থাৎ তৎকালীন মগধ, উড়িঘ্যা ও “দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের 
শিল্পকলার ইতিহাস প্রণয়নে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, 
যখন পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নি, প্রাচ্য-ভারতের এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন শিল্পকলা-সংক্রান্ত অনেক তথ্যই যখন অজ্ঞাত, 
সেই সময়ে অক্ষয়ক্মার গৌড়শিল্পের গতি-প্রকৃতি-বিবর্তন সম্পর্কে যে- তিনটি 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তা তাঁর এতিহাপিক অস্ত্র ফসল | ” ১১ বৈশাখ 
১৩১৯ বঙ্গাব্দে অর্ধেন্রুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে 
বতমান সিদ্ধান্ত তিনটি এই £৩ এক, খখু্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পৃৰে 


১ তদেব, পৃ. ৬। 
২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (সাহিত্যসাধক চরিতমালা )* পু" ৩৮ । 
৩ তদেব, প. ৩৮. ৪০1 


বাংলার সিনে, অক্ষয়কুমার মৈত্রয় ৭৭ 


আমাদিগের দেশে স্বতন্ত্র শিল্প।ছিল না, নিদর্শনও অল্প ছিল যাহা ছিল, 
তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইতে পারে না” ঃ দুই, মহাযান-সম্প্দায়ের 
অধ্যাত্ববাদের পরিণামই গৌড়ীয় শিল্পরীতিরপে আকার গ্রহণের চেষ্টা 
করিয়াছিল । পঞ্চ পাল নরপালের সময় পর্যস্ত সেই অধ্যাত্ববাদ বিশুদ্ধি 
রক্ষা করিয়া ক্রমে অবসন্ন হয়, শিল্পও তাহার অনুগমন করে” ; এবং 
তিন, এই গৌড়শিল্পের জন্মস্থান বরেন্দ্রভুমি এবং বরেন্্রভুমি থেকে তা 
উড়িষ্যায়, মগধে ও দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল ; 'মগধ ও গৌড় একসূত্রে 
গ্রথিত থাকায়, মহাঁযান মতের অধোগতির সঙ্গে এই দৃই স্থানের শিল্প- 
রীতি ক্রমে অবনতি লাভ করিতে থাকে ; কিন্তু উড়িঘ্যায় ও দ্বীপপুঞ্রে 
সেক্পপ কারণ বউঁমান ন৷ থাকায় তদ্দেশে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে |? 
একাটি মাত্র বাক্যে গৌড়শিল্পের গতি-্প্রকৃতি-বিবর্তন সম্পর্কে অক্ষয়- 
ক্মারের উক্তির সারবত্তা আজও অক্ষুণ্ণ ১১. বিরেন্রে উত্তব--উড়িঘ্যায় 
শর্জিলাত--হ্বীপপুঞ্জে পরিণতি) ইহাই গৌড়ীয় শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।? 
শিল্পের বিবর্তন-সন্ধানের পথে তথাকথিত 'অস্ুন্দরঃ নিদর্শনকেও গ্রহণ 
করতে হয় এই এঁতিহাসিক বোধ অক্ষয়কমারের ছিল । তাই তীর 
স্পষ্টোক্তি :₹২ "শিল্পের হিসাবেও হয়তে। অসুন্দর মৃতির প্রয়োজন থাকে, 
উদ্তবের বা অবনতির পরিচয় দিবার সময়ে তাঁহার দরকার হয়। 
ইতিহাসের হিসাবে তাহার প্রয়োজন আরও অধিক |? 


|| হয় || 


ব্তমান নিবন্ধের স্চনাতেই বলেছি, অক্ষয়কুমার ইতিহাসকে কখনও 
খণ্ডিতভাবে দেখতেন না, ইতিহাসের সামগ্রিক ক্মপ তাঁর চোখে ধর! 
পড়েছিল। এঁতিহাসিক উপাদানের বিচার-বিশেঘণের ক্ষমতাও তাঁর ছিল 
প্রায় অসাধারণ | ফলত যে নৈপুণ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের ব৷ প্রাচীন 
বাংলার ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে সারগভ প্রবন্ধ লিখেছেনঃ সেই 
'দক্ষতাতেই তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্বের ভারতেতিহাঁস আলোচন৷ 
করেছেন । অক্ষয়ক্মারের সময় ইংরেজ লেখকদের (ম্যালেসনকে বাদ 
দিয়ে) কৃপায় সিরাজউদ্দৌলা নরাধমর্ূপে নিন্দিত । ম্যালেসনের রচনায় 
'অনুপ্রেরিত অক্ষয়কুমার অধিকতর তথ্যের সাহায্যে সিরাজ-চরিত্রের 


১ তদেব, পৃ. 8০। 
২ তদেব, প্‌. ৪৫1 


৭৮ ইতিহাস ও সাঁস্কৃতি 


পুনবিচারে প্রবৃত্ত হন । এই পুনধিচারর সময় তাঁকে 'অনেক স্থলে 
ব্যথিত হৃদয়ে অপ্রিয় সত্য উদৃরধাটন করে" কালপ্রচলিত সিরাজ-কলক্ক 
অপনোদন করতে হয়েছে 1৯ সিরাজউদ্দৌলা দোঘ-ত্রটির উদ্বে ছিলেন 
না, কিন্ত ইংরেজ লেখকদের সেই দোঘ-ক্রটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বড়ো 
করে দেখাবার অপচেষ্টার পাল্টা জবাবে অক্ষয়কমার সিরাজউদ্দৌলাকে 
কোথাও যদি অজ্ঞাতসারে প্রশংসার ভাগ কিছু বেশি দিয়ে ফেলে থাকেন, 
তবে তাকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। সিরাঁজউদ্দৌলার মতো! 
মীরকাসিমও ইংরেজ ইতিহাসকারদের হাতে অমর্যাদা ছাড়া কিছু পান 
নি। এবং মীরকাসিমের যথার্থ চরিত্র-উদ্ধাটন করে ইংরেজ লেখক- 
দের যোগ্য উত্তরদান অক্ষয়কমার কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন । 
সিরাজের মতো! মীরকাসিমও দোঘরহিত ছিলেন না, কিন্তু অক্ষয়ক্মারের 
মতেং তাঁর *গুণাবলীরও অভাব ছিল না। স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে মীরকাসিমের সবনাশ হইত না।! 
“দস্যদলপতি বিদ্রোহী” রূপে ইংরেজদের বণিত বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী 
বীর সন্তান সীতারাম রায়কেও অক্ষয়ক্মার তর প্রাপ্য মধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রয়াস পেয়ে বলেছেন :৩ “সীতারামের ইতিহাস যে আমাদেরই 
গৌরবের ইতিহাস সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি ; বাঙ্গালী 
বলিয়াই সীতারামের ইতিহাসের সমাদর হয় নাই ।* 

সিরাজউদ্দৌলা বা মীরকাসিমের “মতো ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাসে 
যেমন, তেমনি একটি সম্পূ্দায়ের উথ্থানপতনের আনুপৃধিক ইতিহাস 
রচনাতেও অক্ষয়কমারের পারদশিতা তার 'ফিরিছ্ি বণিক" গ্রন্থে 
সপ্রমাণ | ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ফিরিঙ্গি বণিক সমাজের 
কর্মকৃতি নানাভাবেই আকর্ষণীয় এবং এই কর্মকৃতির নুবিন্যস্ত 'বিবরণের 
মাধ্যমে অক্ষয়ক্মার তিনটি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :৪ এক, 


১. শসরাজদ্দৌলার কলঙ্ককাহিনীতে স্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়ছে। 
কলঙ্কের ইতিহাস সব্বজন পরিচিত, কলক্ষস্ন্টের ইতিহাস সেরাপ নহে । তাহা 
সংন্ষেপে বণনা করিতে পিয়া স্বদেশ-বিদেশের অনেক প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবকের 
স্জলিত বর্ণনার জম্ালোচনা করিতে হইয়'ছে ।.-. *ইত্তিহাস সত্যের উপরেই প্রতিচিত 
সতরাং ইতিহাসের মধাদা . রক্ষার জন্য অনেক স্থলে ব্যথিত হাদয়ে অপ্রিয় সত্য, 
উদ্ঘাটন করিতে হইয়াছে ।' সিরাজদ্দৌলা, প. 10 

২ মীরকাসিম, পৃ, ২। 

৩ সীতারাম রায়, প. ৭ 

৪ ফিরিঙ্গি বণিক, পূ. ১৮৮। 


বাংলা। সন্ধানে, অক্ষয়কমার মৈত্রেয় ৭৯ 


অল্পসংখ্যক ফিরিজিসেনার? আক্রমণে বহু সংখ্যক ভারতবাসী পরাভূত 
হইত, তাহাতে বাহুবলের অভাব সূচিত হইত, বাহুবলের একান্ত অভাব 
সূচিত হইত না। কারণ সেই ভারতবাসী যখন ফিরিঙ্ি সেনাদলে 
নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া বাহবলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা 
অল্লায়াসেই ফিরিঙ্গি €সনার সমকক্ষ হইয়৷ উঠিয়াছিল ।...নিজস্ব পরিতৃপ্ত 
প্রাচ্য সভ্যতা পরার্থ-লোলুপ প্রতীচ্য সভ্যতার সহিত প্রথম সংঘর্ধেই 
পরাভূত হইয়া গিয়াছিল। ইহাই ফিরিজি-বণিকের অভ্যুদয় লাভেব 
মূল তথ্য |, দুই, “যে নীতিতে ফিরিঙ্গি-বণিকের অভ্যুদয়, সেই নীতিতেই 
তাহার অধঃপতন | তাহা সাম্যবাদ নহে, সুবিধাবাদ ;-ন্যায়বল নহে, 
বাহুবল | তাহা পরিণামে যোগ্যতমকেই বিজয়দান করিয়াছে । এবং 
তিন, 'ভারতবর্ধ না থাকিলে- ভারত-বাণিজ্যে অধোপাজনের সম্ভাবনা না 
থাকিলে আধনিক ইউরোপের পক্ষে নবজীবন লাভ করিতে বিলম্ব 
ঘর্টিবার সম্ভাবনা ছিল।ঃ শেঘোক্ত দিদ্ধান্তকে একটু সম্পূসারিত করে 
তিনি অন্যত্র মন্তব্য করেছেন :১ “এসিয়। ইউরোপকে নবজীবন দান 
করিয়াছে ; ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় এপিয়ার শেঘ নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়। 
গিয়াছে । এপসিয়া না৷ থাকিলে ইউরোপ এত বড় হইয়া উঠিত না; 
ইউরোপ ন। থাকিলে, এসিয়া এত ছেটি হইয়া পড়িত না ।* 


” || সাত || 


অক্ষয়ক্মারের লেখনী সাহিত্যিকের, লেখনীয় এঁতিহাসিকের | ফলে 
তার রচনাবলি কখনও দুষ্পাঠ্য হয়ে ওঠে নি। যে- উজ্জল ও সরস 
ভাঘা'র উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথ “সিরাজদ্দৌলা*য় প্রত্যক্ষ করেছেন, সাধারণ- 
তাবে বলতে গেলে, সেই ভাঘাই তার উল্লেখ্যসংখ্যক এতিহানিক নিবন্ধকে 
সাহিত্যকৃতির স্তরে উন্নীত করেছে । নিজেকে "শু এঁতিহাসিক*ং ব্ধপে 
বর্ণনা করলেও অক্ষয়ক্মার তাঁর সাহিত্যলগ্রতাকে লকোতে পারেন নি । 
অক্ষয়ক্মারের লেখকজীবনের সৃত্রপাত কাব্য-রচনায়, ইতিহাসের রুক্ষ 
প্রীস্তরেও তাই কখনও কখনও কবিতার সিঞ্চ্ছায়া এসে পড়েছে । 
নস্ট্যালজিয়ার টানে লেখক কখনও কখনও ইতিহাসের ডাঙ। ছেড়ে ভাবের 
সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন । সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালীন বাংলাদেশের 


৯ তদেব,পু. ১৮৫ ॥ 
২ অক্ষয়কুমার মৈল্লেয্স (সাহিত্যসাধক চরিতমালা ), প, ৪১1 


৮০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


চিত্রান্কনকালে অক্ষয়কুমার বেদনার্ত :£ «সে দিন আর নাই । এখন আমর) 
সভ্য হইয়াছি | বালুকেরা দস্তোদৃগমের পূবেই ক, খ ধরিয়। পাঁচ ঘণ্টা 
স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখন ব৷ বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের 
তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া, আহার না৷ করিতেই ঘুমাইয়া৷ পড়ে, যুবারা হা। 
অন্ন, হা অন্ন করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখন ব৷ শুধু 
একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায়, দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্পদিনেই 
অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্বলদেহে' নিতাণ্ড অসময়েই স্ববিরত্ব লাভ করে ; বৃদ্ধের 
অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় 
জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়। 
ক্ষধাবৃদ্ধি করেন ; আর সমাজের যাহারা লক্ষ্্ীর্রপিণী সেই অদ্ধাঙ্িনীগণ 
অর্থ অবগুণ্ঠনে স্বামীপুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়৷ কেবল অনাবশ্যক 
রূপে চিকিৎসকের এবং স্বপকারের খাণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ 
সকল যি একালের সুখের চিত্র বলিয়৷ গব করিতে পারি, তবে সেকালে 
দেশের লোকের সুখশাস্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়। উপহাস করা 


শোত৷ পায় না।ঃ 
|॥ আট ॥| 


অক্ষরকমার মৈত্রেয়র রচনাবলি এবং এঁতিহাসিক বিচার-প্রণালী 
আলোচনার পর একটি বিশেষ ও একটি শাধারণ প্রশ্নের মুখোমুখী হতে 
হয় | প্রথম প্রশ স্বয়ং অক্ষয়ক্মার সংক্রান্ত : “ন্যায়নি্ঠ বিচারপতি'র 
আসন গ্রহণে অভিলাধী অক্ষয়ক্মার কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারপতির মঞ্চ 
থেকে নেমে কৌসিলীর ভূমিকা নেন নি? দ্বিতীয় প্রশ্ন : র্যাক্ষের 
পদ্ধতিতে শুধুমাত্র স্তকনে। তথ্যের সমাবেশে সত্যোদ্যাটন সম্ভব ? এবং 
সত্য কি সম্পূরভাবে দেশ-কাল-ব্যক্তিমন-নিরপেক্ষ হতে পারে? দ্বিতীয় 
প্রশ্ের উত্তরে, নেমিয়ার সাহেবের মতে! আমারও প্রতীতি,২ যেহেতু 


সা পপ 


১ সিরাজদ্দোলা, পৃ. ৭-৮। 
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বাংলার সন্ধানে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৮১ 


ইতিহাস-রচনায় কালি-কলমের' সঙ্গে মনও কাজ করে, ইতিহাস তাই 
কখনোই একান্তভাবে তন্ময় রচন। হতে পারে না ; এঁতিহাসিকের নিজস্ব 
'দৃ্টিতঙ্গী, ব্যজি বা বিঘয়াধিশেঘে উৎসাহ আগ্রহ ইত্যাদি ইতিহাস- 
রচনার ভঙ্গী-পদ্ধতিকে নিয়স্িতি করবেই । ইতিহাস-সংক্রান্ত এই সারাৎ- 
সারের আলোকে প্রথম প্রশ্বের উত্তর স্পষ্ট হয়ে আসে : অক্ষয়ক্মার 
একাধিক ক্ষেত্রে, হয়তো! অজ্ঞাতসারেই, কৌপিলীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন।১ বোধ করি এর দীপ্ত দৃষ্টান্ত “সিরাজদ্দৌল!', যে- দৃষ্টান্ত 
অক্ষয়কুমারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।২ 
সমগ্র “সিরাজদ্দৌলা” গ্রন্থে সিরাজের প্রতি লেখকের পক্ষপাত ও দুর্বলতা 
সোচ্চান না হলেও তা মৃদুভাবে স্থায়ী সুরের মতো বেজে গেছে। 
সিরাজউদ্দৌলার কাহিনী প্রসঙ্গে লেখক যখন বলেন,৩ “সে ইতিহাস কেবল 
সিরাজদ্দৌোলার মশ্বেদনার ইতিহাস নহে, তাহা আমাদিগের প্জনীয় 
পিতৃপিতামহের ইতিঙ্গাস* তখন বুঝতে অন্সুবিধা হয় না লেখক অজ্ঞাতসারে 
সিরাজউদ্দৌলাকে পৃজনীয়ের আসনে বসিয়েই সেই কাহিনী-বয়নে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন । অনুরূপতাবে, অতীত-বাংলায় কৃ্ঘকসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখে 
কালাতিপাত করত এমন অতিশয়োক্তিও অক্ষয়ক্মারের কাছে থেকে শোন! 
যায়! তিনি যখন বলেন,৪ সেকালে দেশে শত অরাজকতা সত্বেও 
ক্ঘককুটীরে তাহার ছায়াম্পশ হইত না। কৃঘক যথাকালে হলচালন৷ 
করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়৷ যথাসম্ভব নিরছেগেই কালযাপন করিত, তখন 
মনে হয় অক্ষয়কুমার যুক্তির শত্তু মাটি ছেড়ে কল্পনার দূর আকাশে বিচরণ 
করছেন ! | 


১ সমান্তরাল উদাহরণস্বরাপ কাশীপ্রসাদ জয়শওয়ালের €(১৮৮১-১৯৩৭ ) কথা 
মনে পড়ছে । প্রাচীন ভারতবর্ষে “গণতন্ত্র ছিল এবং প্রাচীন ভারতীয় রাজা ছিলেন 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা'-_এই তত্ব প্রমাণে জয়শওয়াল তার বিখ্যাত 778%৫% 7০778 
গ্রন্থে যে ভুমিকা নিয়েছেন, তা বিচারকের নয়, বিদগ্ধ ব্যারিস্টারের । 

২ শ্প্রন্থকার যগিচ সিরাজ-চরিন্লের কোন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন 
নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন : রবীধ্র 
রচনাবলী শেতবাধষিক সংস্করণ ), চতুদশ খণ্ড, প. ৪৭৪ । 

৩ সিরাজদ্দৌলা, পৃ, ৪। 

৪ তদেব, প.৫। 

৬ 


৮২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
|. 
| নয় & 


এই মানবিক ক্ররটির জন্যই হয়তে। অক্ষয়ক্মারের রচন।১ ধুসর 
পাঙ্ডিত্যের পরিবর্তে সপ্রাণ বৈদগ্ধ্যে স্পন্দিত ও দীপ্যমান। তাঁর বর্ণনা 
বিবর্ণ নয়, এবং সেই কারণে আজও “সিরাজদ্দৌলা*, বা “ফিরিঙ্গি বণিক" 
উপন্যাসের মতোই স্ুখপাঠ্য | “এঁতিহাসিক চিত্রের প্রবর্তনায় তিনি 
দৃঃসাহসী গবেঘক, “সিরাজদ্দৌল! “মীরকাসিমে' তিনি মুক্তমনন এ্রতিহাসিক 
ও স্বদেশপ্রেমী লেখক এবং মাতৃভাঘায় রচিত সাতটি গ্রন্থে এবং অসংখ্য 
প্রবন্ধে তিনি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক | তীর রচনায় যে ক্রটব্রান্তি চোখে 
পড়ে, মনে রাখতে হবে, তা এঁতিহাসিক বিচার-প্রণালীজনিত নয়, তথ্যের 
অপ্রতুলতাপ্রসূত । তৎকাললভ্য এতিহাসিক উপাদানের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার 
বরং অনেক লেখকের চাইতে অধিকতর বিশ্েঘণী মনোভাবের পরিচয় 
দিয়েছেন । বভ্ভত, তিনি ছিলেন আজীবন এঁতিহাসিক সত্যের পূজারী | 
একবার কোন পুস্তক-প্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে কারও স্বার্থ 
রক্ষা করে একটি স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস প্রণয়নের অনুরোধ জানালে দরিদ্র 
অক্ষয়কুমার ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন |২ 

যে- বাঙালী মনীঘীর নাম স্মরণে তীর নামকরণ হয়েছিল, সেই 
অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতি শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন করতে গিয়ে তিনি একবার 
বলেছিলেন : “তিনি যের্প স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত অনুশাসন-পদ্ধতির অবতারণা 
করিয়াছিলেন-__বাঙ্গালী না হইলে অথবা উপেক্ষিত বক্গভাঘায় গ্রন্থ রচন৷ 
না করিলে,--তাহাতেই তাঁহার নাম পাশ্চাত্য সমাজে চিরস্মরণীয় হইত।' 

ত্বীয় সাহিত্যগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা উচ্চারণের সময় তিনি অজান্তে তার 
প্রতি আমাদের মনোভাবকেই ব্যক্ত করে থেছেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে । 


১ অক্ষয্নকুমারের বাংল! রচনাবলিই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য । তাঁর 
ইংরেজী রচনার একটি তালিকা 74275% 72062 2952 345:৩8-এ প্রকাশিত হয়েছে ॥ 
ই অক্ষয়কুমার মৈল্লেয় ( স্যহিত্যসাধক ঢচরিতমালা ), পৃ* ২৩। 


বন্থমুখী স্বদেশ-সন্ধিসা, 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ 
জেলার বহরমপুরে । তিনি ছিলেন পিতা মতিলাল ও মাতা কালীমতীর 
একমাত্র পুর্রে | অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার সাগরদী গ্রামে 
আদি বাসস্থান হলেও মতিলালের পূর্বপুরুষের! পরবতী কালে যুশিদকলি খাঁর 
পৃষ্ঠপোষকতায় লালবাগের (€সম্পৃতি দহপাড়া নামে পরিচিত ) অপরদিকে 
বসতি স্থাপন করেন | পলাশির যুদ্ধের সময় তাঁরা নবাব সিরাজউন্দৌলার 
পক্ষে ছিলেন, ক্লাইভের হাতে তার পরাজয়ের ফলে তাঁদের লালবাগ ছেড়ে 
চলে যেতে হয় । এই' কারণে সম্ভবত মতিলাল ইংরেজপন্থী হতে পারেন নি । 
বহরমপুঞরর স্বনামধন্য আইনজীবী মতিলালের ছিল গভীর আত্মমর্ধাদাবোধ, 
যা তার বিখ্যাত পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। কথিত আছে, জনৈক 
ইংরেজ বিচারক মফঃম্বলের আইনভীবী সম্পদায়কে “অর্ধশিক্ষিত' বলে 
মন্তব্য করলে মতিলাল সতেজ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'এক-চতুর্থাংশ শিক্ষিত? 
বিচারকমণ্ডলী এর চেয়ে ভালে কিছু প্রত্যাশা করতে পারেন না ।১ 


১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় বন্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাখালদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে 
ভি হন এবং ১৯০৫ খ্বীস্টাব্দে স্সাতক হন । তারপর তাঁর পড়াশোনায় 
কিছু বাধাবিঘ্ব দেখ! দেয়, অবশেঘে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে তিনি ইতিহাসে সাতিকোত্তর উপাধি পান প্রেসিডেন্সি কলেজে 
তিনি হরপ্রসাদ শাশ্্রীর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার 
সুযোগ পেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরবর্তী কালে এ ভাঘা ও সাহিতো 
দক্ষতা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্র বসুর মতো৷ পরবর্তী কালের 
খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতারা তীর সহপাঠী ছিলেন, এবং সম্ভবত তাঁদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তীর সহজাত আত্মমর্যাদাোবোধ তথা জাতীয়তাবোধের বিবর্ধনে 
সাহায্য করেছিল । 


১:226%58%550260655 522228252৮2 চ717585 ০ 04/822522721766, 
0. ০, 2৮৮ কর্তৃক সম্পাদিত ( কলিকাতা, ১৯২৭ ) প্র, ৩৭। 


৮৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


১৯০৫ সাল নাগাদ হুগলি জেলার উত্তরপাড়া নিবাসী বিখ্যাত 
জমিদার নরেন্্রনাথ যুখোপাধ্যায়ের কন্যা কাঞ্চনমালার সঙ্গে রাখালদাসের 
বিবাহ হয়। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যোর্ঠ অসীমের অকালে মৃত্যু হয়। 
কনিষ্ঠ অদ্রীশ এখনো জীবিত ও পিতার পদাক্ক অনুসরণে ভারততত্বে পর্ডিত 
হিসাবে সুনাম অন করেছেন । 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়। দেবদত্ত রামকৃষচ ভাগ্ডারকর, থিয়োডোর ব্লক 
এবং রামেক্্রস্ুন্দর ব্রিবেদীও রাখালদাসকে প্রভাবিত করেছিলেন । তাঁরা এই 
তরুণ শ্বদেশ-সদ্ধিৎস্ুর মনে ভারতবর্ষের গৌরবময় প্রাচীন এতিহ্য সম্বন্ধে 
অনুরাগ সঞ্চার করেন একদিকে যেমন তার প্রত্ববস্তর আলোকচিত্র- 
সংগ্রহ ভাগ্ডারকরের প্রশংসা পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি থিয়োডোর 
বকের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন এতিহাসিক, বিশেষত প্রত্ব- 
তাত্বিক গবেঘণার পাশ্চাত্য পদ্ধতির সঙ্গে । রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও 
প্রত্থতত্ব ও শিল্পকলায় তাঁর আগ্রহকে বৃদ্ধি করেছিলেন এবং ত্রিবেদী 
মহাশয়ের নিদেশেই তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিঘদের 
জন্য পুরাবস্ত সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । এইভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রবেশের মানস-প্রস্তৃতি সম্পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে 
বিশুবিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেঘ হওয়ার আগেই লক্ষ্মো যাদুঘরে রক্ষিত 
প্রত্ববস্তগুলির তালিক! প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করে তিনি প্রাচীন 
নিদর্শনাদির প্রতি অনুরাগের ও গবেষঘক-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন। 


চপ 
|| দুই || 


প্রত্বতাত্বিক গবেষণার প্রতি রাখালদাসের আকর্ষণ খুব বেশি দিন 
অলক্ষিত থাকে নি। স্মাতকোতুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি ১৯১০ সালে ভারতীয় যাদুঘরে 4১:০1)85010£081 4১881919100 
এর পদে বৃত হন ; এখানেই তিনি থিয়োডোর ব্লকের সংস্পর্শে আসেন । 
পরের বছর অর্থাৎ ১৯১১ সালে তিনি /1০8601981081 97৮৩ ০1 10018-তে 
সহকারী সুপারিণ্টেণ্রটটে পদে উন্নীত হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ 
পর্ষস্ত তিনি /১101)990108109] 91৬৩9 01 110018-র পশ্চিম ভারতীয় 
শাখার এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পহস্ত পূর্ব ভারতীয় শাখার স্পারিণ্টেণ্ডেপ্ট 
ছিলেন ।১ ১৯২৮ সালে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে বেনারস 


১ অস্ম্থতার জন্য তিনি নতুন ঝাধতার গ্রহণে কিছু সময় নিয়েছিলেন । 


বহুমুখী হ্দেশ-সন্ধিংসা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫ 


হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান- 
রূপে মণীন্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপকপদে যোগ দেন।১ ১৯৩০ সালে অকালে 
মৃত্যুবরণের আগে পৰস্ত তিনি সেই পদ অলঙ্কৃত করেছেন । 


ধনী পিতার পুত্র ও বিস্তশালী জর্মিদারের জামাতা রাখালদাস আড়ম্বর- 
পূর্ণ জীবন কাটাতে ভালোবাসতেন । অতিথিসেবায় তিনি ছিলেন উদার ও 
দানশীল | উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ও নিজের অজিত সমস্ত সম্পত্তি তিনি 
অকাতরে বায় করতেন । এর ফলে জীবনের শেঘ দিকে তাঁকে আধিক 
পরস্থুবিধার সন্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কিছুটা কষ্টের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।২ 

রাখালদাসের স্বল্পপরিসর জীবন নান৷ প্রত্বতাত্বিক কা্কর্ম ও পাণ্ডিত্য- 
পর্ণ লেখায় প্রদীপ্ত । মূলত তিনি ছিলেন একজন প্রত্বতত্ববিদ[ এবং তাঁর 
প্রধান কৃতিত্ব ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে সিষ্কু প্রদেশের লারকানা৷ জেলায় 
মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার | যুগান্তকারী এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হলো যে, 
ভারতীয় সতাতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম 
অন্যান্য সভাতাগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিল। মহেঞ্জোদাড়োয় একটি 
বৌদ্ধ স্তুপের ধ্বংসাবশেষ খনন করার সময় রাখালদাস চিত্রলিপিতে উৎকীর্ণ 
এমন কিছু সীলমোহর পেয়েছিলেন, যার সঙ্গে কিছুকাল পূৃবে পাঞ্তাবের 
হড়গ্লায় পাওয়া সীলমোহরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে £ তিনি সঙ্গে সঙ্গেই 
এই আবিষ্কারের তাৎ্পয বুঝতে পারলেন এবং তাঁরই পরামর্শে স্যার 
জন মাশাল স্থানটিতে খননকার্ধ *শুরু করেন। রাখালদাসের আবিষ্ষারের 
সম্পূর্ণ গুরুত্ব বোঝা গেল, যখন মহেঞ্জোদাড়ো ও হড়গা থেকে পাওয়। 
বস্তগুলির তুননামূলনক বিচার থেকে মারশাল এমন এক প্রাগৈতিহাসিক 
সভ্যতার সন্ধান পেলেন য৷ তখন পর্যস্ত জানা যে- কোন সভ্যতা থেকে 
অনেক বেশি প্রাচীন । তা৷ ছাড়া এটাও প্রমাণিত হলো যে, মহেঞ্জোদাড়োয় 


১ অন্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা প্রশাসনিক যড়যন্তের 
শিকার হয়েছিলেন ! মহেঞ্জোদাড়োর “নেটিভ' আবিক্ষতা স্যার জন মাশালের 
উত্তরাধিকারী হিস্যবে 419079501051091 989 ০ 1019-র ডিরেক্টর-জেনারেল হয়ে 
যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় কতিপয় ইউরোপীয় অফিসার তীর বিরুদ্ধে এক 
চঙ্রান্ত করেন৷ বলা বাহুল্য, এতে কিছু ভারতীয়ও যোগ দিয়েছিলেন । 

ই অনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আরও বলেছেন, বেশ কিছু সংখ্যক লোক 
বিভিন্ন সমন্মে তাঁর পিতার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন । অপরিশোধিত সেই 
খপের পরিমাণ নাকি প্রক লক্ষ টাকার কাছাকাছি । 


৮৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এক উন্নত নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং শহরের অধিবাসীদের সমাজ- 
ব্যবস্থা ছিল সমসাময়িক সুমেরবাসীদের । সমকক্ষ এবং ব্যাবিলোনিয়া ও 
মিশরবাসীদের চেয়ে অনেক. ভালো । এই আবিফারের ফলে ভারতীয় 
প্রত্বতত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার 
হয় এবং দেশের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান ও খননকাধ চালাবার জন্য 
সরকার আরো উদারভাবে অর্থ মঞ্জুর করেন। এরপর ১৯২৫-২৬ 
সালে উত্তরবঙ্গের রাজশাহি' জেলার পাহাড়পুরে খননকার্ধ শুরু হয়। এর 
ফলে মধ্যযুগীয় বাংলার প্রথম পর্বে সোমপুরে নিখিত বিখ্যাত বৌদ্ধ 
বিহারের সাধারণ কপ, ভূমি-নকশ৷ ও মন্দিরের অলক্করণের বৈচিত্র্য রাখালদাস 
মরপ্রথম দেখাতে সমর্থ হন। 


|॥ তিন ॥| 


ক্ষেব্রীয় প্রত্বতত্ব ছাড়া লেখতত্ব, প্রাচীন লিপিতত্ব, মুদ্রাবিদ্যা, প্রাচীন 
'মৃতি ও শিল্পতত্ববিচার প্রভৃতি ইতিহাসের অন্যান্য শাখাতেও রাখালদাস 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । বাস্তবিকই তিনি ছিলেন এ সব বিয়ে একজন 
উ*চুদরের বিশেঘজ্ঞ এবং বিভিন্ন ধরনের এঁতিহাসিক উপাদান বিশ্লেষণে সুদক্ষ 
ব্যজি । লেখতত্ব-বিশারদ হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯০৯ সালে 
70%477101 07176 45101705002) ০ 8871291 পত্রিকায় লক্ষাণ- 
সেনের মাধাইনগর তায্রশাসন সম্পাদনার মাধ্যমে | পরবর্তী কালে তিনি 
আরো৷ অনেক অভিলেখ সম্পাদনা করেন | এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : লক্ষণ- 
সেনের তর্গণদীধি তামুশাসন, বল্লাননসেনের নৈহাটী তামতরশাসন, বিজয়সেনের 
ব্যারাকপুর তামরশাসন, ভোজবমনের বেশব৷ তাএ্রশাসণ এবং মালয় থেকে 
প্রাপ্ত মহানাবিক বুধগুপ্তের শীলমোহর-লিপি। লেখতত্ব সম্পর্কে তার জ্ঞান 
লিপিতত্বে গভীর ব্যুৎপত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সম্পার্দিত লেখ- 
গুলির লিপিতত্ব সম্বন্ধে টীকা ও ক্ষুদ্র রচন! ছাড়াও তিনি এ বিষয়ে 
দুটো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন : (১) 02181) ০1005 8608911 9০11 
(১৯১৯) এবং (২) 51850955275 ০? 005 7581101891001)9 20৫ 
ব8088179 1050111101005 (১৯২৯ )। ল্লিপিতত্ব সম্পর্কে তার অধিকাংশ 
রচনাতে সংশ্রিষ্ট প্রাচীন অক্ষরগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও প্রান 
আলোচনা রয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ব্যুহনার ও কীলহর্নের 
হতো অগ্রগ্রণ্য পঙ্িতদের সঙ্গে মতৈক্য পোঘণ ন৷ করে শ্বাধীন চিস্তাশজির 
পরিচয় রেখেছেন । 


বহুমুখী স্বদেশ-সন্ধিত্না। রাখালদাস বল্যোপাধ্যায় ৮৭. 


মুদ্রাতত্বের ক্ষেত্রেও রাখালদটৈসৈর কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট ৷ তার মুদ্রা 
বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রবন্ধ ০/53 ০0 11100-905001215 0010986 শিরো- 
নামে প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে 9০৮77121 ০1 17%2 457265০0121) 
6 :88720/-এর 00013009610 90100100610 শোধপত্রে | এর পরে 
তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ, প্রকাশিত হয় : যেমন, 00017-10811050 00129 
001) 4১08108013020 ( 0%7721 0 1%2 45211050016) 6 9671807, 
ব010197798110 50101512060 ঘষ্ঠ সংখ্যা, ১৯১০) এবং & 750৩ ০: 
£000100212 0015986 ( তদেব, ১৯১৪১ টব 00018798000 90009161061, 
দশম সংখ্য)'। শেঘের প্রবন্ধাটতে প্রাচীন ভারতীয় জনগোঠী ওদুশ্বরদের সন্বদ্ধে 
এক বিস্তৃত বিবরণ স্থান পেয়েছে । পাগ্রাবের কাড়া জেলার ইড়িপ্লালে 
এদের বহুসংখ্যক তামমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এই জনগোষ্ঠীর 
স্বপ্পসংখ্যক মুদ্রার কথ জান! ছিল। এই প্রবন্ধে রাখালদাস ওঁদশ্বরদের 
ভারতীয় মুদ্রাতস্বের ইতিহাসে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন ১ 
মুদ্র। স্গকীয়ি কিছু বিক্ষিপ্ত রচন! ছাড়াও ১৯১৫ খীস্টাব্দে তিনি প্প্রাচীন 
মুদ্র।' নামে মাতৃভাঘায় এক স্ুপাঠ্য গবেঘণীশ্গ্রস্থ লেখেন। প্রাচীনতম কাল 
'থেকে মুসলমানদের আবিভাব পর্যস্ত ভারতীয় মুদ্রার এক প্রাঞ্জল অথচ 
পাণ্ডিত্যপূণ আলোচনায় এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ | 


|| চার || 


শিল্পকল। ও মুতিতত্বের উপফ্দানসমূহের ব্যবহারেও তিনি কম সিদ্ধহত্ত 
ছিলেন না । তিনি এসব বিচার করেছেন তাঁর স্বভাবজ অধ্যবসায়, পুঙ্থানু- 
পুঙ্খতা ও বিশ্রেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে । মধ্যপ্রদেশের ভূমারা, উড়িঘ্যার 
গন্ধারদি প্রভৃতি জায়গার মন্দিরগুলির মতে৷ গুরুত্বপূণ বহু স্মৃতিসৌধ বা স্তম্ত 
সম্পকাঁয় অভিজ্ঞতা তিনি সরজমিনে লাভ করেন । মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরা 


১ এই জনপোষ্ঠী সম্পর্কে বিশদ রিবরণের জন্য আমার 276 4%7%754155 
€ কলিকাতা, ১৯৬৫) এবং 4 78527 7500) ০ 45287 145 (কলিকাতা, 
"১৯৭৪ )-র ঢতুথ অধ্যায় ্রক্্টব্য ৷ 

মান্্ ব্লিশ বৎসর বয়সেই রাখালদাস পাশ্চাত্তা পণ্ডিতদের কাছ থেকে “ভারতীয় 
লেখতত্ব ও শুদ্রাতত্বের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিচিত গবেষকদের অন্যতম" হিসাবে 
অভিনন্দন ও প্রশংসা পেয়েছিলেন । বিশেষ করে তিনি সনাম অর্জন করেছিলেন 
তার নিরপেক্ষ মানসিকতা এবং নির্ভুল পদ্ধতি ও নির্ভরযোগ্য উপ্গাদান ব্যবহারের 
'জন্য। ভরক্ব্য 1০%77%57 ০ 22 2০791 45515 50576//5 ১৯১৭, পৃ. ৮০৩৫৪ । 


৮৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অঞ্চলে হৈহয় রাজাদের আমলে নিমিত স্থাপত্য ও ভাক্ষর্ষের নিদর্শন 
সম্পর্কে তার গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়নের ফসল 2072)45 ০) 17747 
772 127 14607771275 (১৯২২ সালে লিখিত, কিন্তু মৃত্যুর পরে 
১৯৩১-এ প্রকাশিত )। তার 1757016 ০1 877106 (১৯১৯ )-তে 
রাখালদাস কিভাবে একটি পুরা মল্গিরকে সমস্ত আঙ্গিক থেকে বিচার কর। যায় 
তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন । 75 79115 ০৫471 ( ১৯২৮ )-তে 
পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের বাদামী অঞ্চলের গুহাগুলির সমৃদ্ধ তাস্কর্ষ-নিদর্শনের 
বর্ণনা ও ব্যাখ্যা | “রাখালদাসের পরিশ্রম ও পাঙ্ডিত্যের সবৌতম উদাহরণ 
বোধ হয় তার 795/6771 172127507০0] ০) 74527106961 1508171576 
নামীয় মহাগ্রন্থ ( তীর মৃত্যুর পরে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত )।| প্রধানত 
বাংল! ও বিহারে পাল-সেন রাজাদের আমলের সংখ্যাবল এবং মনোজ্ঞ 
ভাক্কষকম এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত | প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থে আলোচিত 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় নিদর্শন লেখকের নিজের আবিষ্কার | 
ধ্রতিহাসিক ও প্রত্বতাত্বিক তথ্য বিশ্রেঘণ ছাঁড়াও রাখালদাস বিভিন্ন 
ঘটনার মধ্যে সমনৃয় সাধনের কাজে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন । ১৯২৪ 
খীস্টাব্দে রচিত (কিন্ত মৃত্যুর পরে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত ) তীর 48৫ 
6176 17776701 04745 ও দু খণ্ডে সম্পূর্ণ 7759) ০ 01৮5৫ 
( ১৯৩০-৩১) এই মন্তব্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত । ছ'টি অধ্যায়ে বিত্ত 482 
০ £76 111)27771 97195 গুপতরাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সুলিখিত 
ইতিবৃত্তই শুধু নয়, এতে সমসাময়িক শিল্পকল।, স্থাপত্য, ধর্ম, সাহিত্য ও 
মুদ্র। প্রভৃতি বিধয় নিয়েও আলোচনা রয়েছে। তথ্য সঙ্কলনের কথ বাদ 
দিলেও বইটিতে তৎকালীন যুগচেতনার ও জাতীয় আত্ববিকাশের বহুমুখী 
প্রকাশের অনুপম পরিচয় আছে। বস্তত, একটি রাজবংশকে কেন্ত্র করে 
লেখা এ ধরনের বই এই প্রথম ! প্রকৃতপক্ষে, কিছুদিন আগে পধস্তও এটা 
ছিল গুপযুগের উপর সবচেয়ে তালো৷ বই এবং আমার মতে নতুন আবিষ্কার 
ও গবেঘণার আলোকে এ বই পুনঃপ্রকাশের যোগ্য | 275401)) ০7 
07159 সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য | ব্রিশটি অধ্যায় ও বেশ 
কয়েকটি পরিশিষ্ট নিয়ে গঠিত এই ব্যাপক ও বিরাট গ্রন্থ কেবলমাত্র 
বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের প্রাচুরষে সমৃদ্ধ নয়, তাদের 
উপস্থাপন ও ব্যাখ্যার দিক দিয়েও অনন্য | মাতৃভাঘায় লেখা দু খণ্ডে 
সম্পূর্ণ 'বাঙ্গালার ইতিহাস'ও ( ১৯১৫, ১৯১৭ ) একই রীতি ও রচনা, 
পদ্ধতির দৃষ্টান্ত । এতে প্রাচীনতম কাল থেকে ১৫৫২-৫৩ সালে শেরশাহের 


বহুমুখী স্বদেশ-সন্ধিৎসা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯ 


পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস বিবৃত রয়েছে । বাঙালী হয়েও 
রাখালদাস মাতৃভূমির কাহিনী রচনার সময়ে প্রায় কখনোই কোন প্রকার 
সঙ্কীর্ণতা বা পক্ষপাতের দ্বারা চালিত হন নি। পুম্তকটির ভুমিকায় যথোচিত 
বিনয় সহকারে তিনি বলেছেন যে, প্রায় দশ বছরের পরিশ্রমে সংগৃহীত 
উপাদানের ভিত্তিতে প্রথম খণ্ড লিখতে গিয়েও তিনি শেঘ পযস্ত 
ইতিহাসের কাঠামোটুক্‌ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন নি। কিন্ত 
লেখকের বিনয় সত্ত্বেও বল! যায়, গ্রন্থটি কেবলমাত্র কাঠামোই নয়, বরং 
রমেশচন্দ্র মজমদার ও যদনাথ সরকারের তত্বাবধানে ও অন্যান্য, কয়েকজন 
লেখকের সহযোগিতায় রচিত 19197) ০1 82784! (ঢাঁক। বিশৃবিদ্যালয় কর্তৃক 
১৯৪৩ ও ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ) প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যস্ত এট! ছিল 
বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ | রাখালদাসের অন্যান্য 
রচনার মধ্যে আছে £125 ০1 86781 (১৯১৫) এবং 77677510716 
44710121210 21115 102 (মৃত্যুর পরে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত )। 
এদের,মধ্যে প্রথমটিতে দেওয়া হয়েছে প্রধানত পাল যুগের লেখমালার ওপর 
ভিত্তি করে বাংলার পাল নরপতিদের সংক্ষিগ বিবরণ, আর দ্বিতীয়াটতে 
রয়েছে প্রাচীনতম কাল থেকে মুসলমান বিজয় পধস্ত ভারতের ধারাবাহিক 
ইতিহাস । মুলত ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত হলেও গ্রস্থাটর' 
উপযোগিতা৷ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রত্যেক স্বতন্্ যুগের জন্য পাঠ্য গ্রস্থপঞ্তির 
সংযোজনে, যা সেই বিশেষ ক্ষেত্রে গবেঘণায় ইচ্ছুক ব্যকজির পক্ষে সহায়ক । 
ভারতের সংক্ষিণ্ত ইতিহাস সম্বলিত 4 77727 71597) 67 17076 ( ১৯৩০ ), 
পাঠ্যপুস্তক রচনার একটি বিনীত ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা 


1 পাচ || 


রাখালদাস মূলত ছিলেন প্রত্বতাত্বিক এবং এই প্রত্বতাত্বিক ব্যক্তিত্ব তার 
সামথিক এঁতিহাসিক মানসিকতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । অর্থাৎ 
তার মতে এমন কোন কিছুই প্রকৃত ইতিহাস নয়, যা লেখ, মুদ্রা, স্মৃতি- 
সৌধ ব৷ স্তস্ত প্রভৃতি প্রত্ববস্তর প্রমাণ ছ্বারা অসমঘিত | তাই যুক্িসঙ্গত- 
ভাবেই এঁতিহাসিক উপাদান হিসেবে সাহিত্যের গুরুত্বকে তিনি গৌণ মনে 
করতেন । এবং এই কারণে “কুলজী” ব৷ বংশচরিত সম্পকিত সাহিত্যে বণিত্‌ 
কৌলীন্যই প্রথার তাৎপর্কে না মেনে তিনি বন্ধু নগেন্্রনাথ বসুর বিরোধিতা, 


১ কৌলীন্য প্রথার অর্থ নিদিষ্ট কিছু গুণ ও ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেপী-. 
ঢ ৬ 





৯০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


করেছিলেন । কুলীনতাকে অসার উত্তট কল্পনা বলে আখ্য৷ দিয়ে তিনি 
প্রকৃতই বল্লালসেন এর প্রতিষ্ঠাতা কিনা সে বিঘয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 
কারণ বল্লালসেন, লক্ণসেন ও অন্যান্যদের বিভিন্ন বিবরণীতে কৌলীনয 
প্রথার কোন উল্লেখ নেই ।১৯ আধুনিক কালের কোন কোন এ্রতিহাসিকের 
মতো! তিনিও বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস একেবারে গোড়া থেকে লেখা 
উচিত ; আর তাই 'ৰাঙ্গালার ইতিহাস", 42759) ০ 07155 প্রভৃতি তাঁর 
অঞ্চলতিত্তিক লেখাগুলি ভারতীয় ইতিহাসের সাধারণ রূপ ও বৈশিষ্টাকে 
আরো ভালোভাবে বোঝার পক্ষে সহায়ক | এই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার 
সময় তিনি ভুলে যান নি যে, ভারতের যে- কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দেশের 
সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীতাবে জড়িত | তাই ণ্বাঙ্গালার ইতিহাস'- 
এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি পরিক্ষারভাবে বলেছেন যে, বাংলাদেশের 
ইতিহাস-রচয়িতাকে এমনভাবে লিখতে হবে যেন ভারতের অন্যান্য যুগের 
ইতিহাসের সঙ্গে তার মূল সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়| 'ভারতীয় ইতিহাসের 
যে- সব অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রভাব বাংলাদেশের ইতিহাসের, উপর 
রয়েছে, সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায়ে বণনা করে এবং প্রত্যেক 
অধ্যায়ের শেঘে তাদের সংক্ষিপুসার দিয়ে তিনি তার ভাবধারাকে বাস্তব ক্মপ 
' দেবার চেষ্টা করেছেন । আপাতদৃষ্টিতে একজন নীরস এতিহাসিকের মতো 
মনে হলেও রাখালদাস শুধুমাত্র তথ্যের দ্বার ভারাক্রান্ত হন নি ; বরং 
বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্বাপনের কলাকৌশল সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ 
অবহিত ছিলেন, যা ইতিহাসকে সার্ক ও প্রাণবন্ত করে তোলে । এ 
"ছাড়া, বিষয়বস্তকে সুপাঠ্য ও আকর্ধণীয় করার জন্য তিনি রচনাসৌকর্ষ 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেম | এভাবে ইতিহাসকে তিনি সরকারী গেজেটিয়ারের 
চরিত্র থেকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণে তিনি বাংলায় 
লেখা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের “বিক্রমপুরের ইতিহাস'কে সাধারণ গেজেটিয়ারের 
বেশি মুল্য দিতে চাননি । ভারতবর্ষের অতীতকে বর্ণনা করতে গিয়ে 
(যেমন, 7১767159710 47102712741 11014-তে ) অথবা 
কোন বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাসকে পরিস্ফুট করার কাজে ( যেমন 47715497)) 
*৫/011554 এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ ), রাখালদাস তার লেখাকে অর্থ- 
পূর্ণ ও জীবস্ত করার জন্য সর্বতোতাবে চেষ্টা করেছেন, যদিও মাঝে মাঝে 
তিনি তাঁর ধূসর গবেঘক-সত্তাকে একেবারে এড়াতে পারেন নি। পরিশেছে, 


৯ “বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পুনম্ূুছ্রিত সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ, ২৫২ 
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একটি ব্যাপারে সমসাময়িক অনেকের তুলনায় তিনি অগ্রগামী ছিলেন ! 
ইতিহাসের নৃতাত্বিক তিত্তি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা £76-/1510776 
44770177046. 17174% 1014-তে সপ্রমাণ ॥ এই বইয়ের স্বিতীয় অধ্যায়ের 
সমন্তটা জুড়েই রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাঘার 
আলোচন! | সম্ভবত, পাঠকদের এটা দেখানোই উদ্দেশ্য যে, ভারতের 
ইতিহাসকে বুঝতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে__রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক । আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির 
সমন্বয়ের ফলে হিন্দু ধর্ম ব হিন্দু সংস্কৃতির উত্তব, রাখালদাসের এই উজিও 
এতিহাসিকভাবে যথাযথ | তা৷ ছাড়া মুসলমান অনুপ্রবেশের আগে দক্ষিণ 
ভারতে যে সব সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল আর্যশ্দ্রাবিড় সম্পূদায় বাস করত তার৷ শুধু 
উত্তরেই নয়; ভারতের বাইরে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ এবং মালয়েও প্রভাব 
বিস্তার করেছিল ।১ 

উ্রতিহাসিক রাখালদাসের মানসিকতা ও দৃষ্টিতগী, আমার মনে হয়, 
পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রত্বতত্ববিদু হিসাবে তিনি 
পুরাকীতিগুলির বিশ্লেষণলন্ধ তথ্যাদির প্রতি তাঁর দৃঢ় আনুগত্য বজায় 
রেখেছেন । বস্তত ইতিহাসের অন্যতম উপাদান রূপে সাহিত্যের উপর খুব 
বেশি নির্ভর করা যায় না-__এই ধারণার বশবতী হয়েই যে তিনি কৃলজী- 
সাহিত্যে বাণিত কৌলীন্য প্রথাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন, ইতিপূৰে এ 
'কথ৷ বল হয়েছে । রাখালদাস তথ্োর স্তুপ থেকে নিখাদ ও নীরস সত্যকে 
আবিষ্কার করার প্রয়াসী এবং তাই এঁতিহাসিক র্যান্কে প্রবতিত ৮/15 
85 68186061101, £%5950১ অর্থাৎ “ঠিক যেমনটি ঘটেছিল আদশের 
অনুগ!মী | এবং ৰলতে গেলে এ ব্যাপারে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকুষ- 
গোপাল ভাগ্ডারকর এবং অক্ষয়কমার মৈত্রেয়-র মতো পঙ্িতদের চিন্তাদর্শের 
শরিক হিলেন। প্রকৃতপক্ষে এর! সবাই এঁতিহাসিক উপাদানের ব্যবহারে 
সাবধানতা, সংযম ও যথাসম্ভব নৈব্যক্তিতার পরিচয় দিয়েছেন | রাজেন্ত্রলাল 
'ও ভাগারকরের অনুসরণে রাখালদাসও নিজেকে সর্বদা অত্যুগ্র দেশপ্রেম, 
সন্কীর্ণত৷ ইত্যাদি সব রকমের অনৈতিহাসিকসুলভ দোঘক্কাটির উত্বে রাখার 
চেষ্ট/ করতেন । ফলত তিনি তাঁর শিক্ষাপ্তরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকেও 
সমালোচনা করতে ছাড়েন নি, কারণ শাস্ত্রীমশায় অনেক সময় দেশাম্ব- 
বোধকে এঁতিহাসিকস্ুলভ নিরপেক্ষতার উপরে স্বান দিতেন । ত৷ ছাড়া 


৯ 77677151010 40867) 2৮2 2528. 18725 পৃ. ৩০ ইত্যাদি । 


৯২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন সিরাজউদ্দৌলাকে সুশাসক হিসাবে বর্ন করে 
তার দোঘ খণ্ডন করার প্রয়াদী হন, তখনও তিনি তীর বিরুদ্ধে যতপ্রকাশ 
করেছিলেন। 

এতদৃসত্বেও রাখালদাসের রচনার মধ্যে স্বকীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের 
প্রতিফলন যে ধটে নি, এমন নয় ; এটা বোধহয় স্বাভাবিক ও অনিবাধ 
ছিল। ন্যায়নিষ্ঠ এই এ্ীতিহাপিক একজন সাহিতাসেবীও ছিলেন, লিখে- 
ছিলেন আটখানি উপন্যাস, যার মধ্যে সাতখানি ইতিহাসাশ্রিত | সাহিতা- 
শিল্পীর স্বতাবগত আবেগ ও কল্পন। থেকে সব সময় গুরুগন্ভীর ইতিহাস 
রচনা আত্মরক্ষা করতে পারে নি। তাছাড়া, জাতীয়তাবাদী রাখালদাস 
যখন কয়েকটি বই লিখছিলেন, ভারতবর্ধে তখন দেশপ্রেমের প্রচ জোয়ার । 
সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার এই প্রতিফলন তীর রচনায় দুরলক্ষ্য নয়। 
উদাহরণম্বরপ, তীর 426 61 45 17772771045 গ্রন্থে তারত- 
আক্রমণকারী শক ও কৃষাণদের বিভেতা হিসাবে গুপ্ত রাজাদের তিনি 
যেতাবে বন্দনা করেছেন, তার মধ্যে যেন ্রিটিশ-বিরোধী সুর অনুরণিত | 
স্কল্দগুপ্ডতের প্রতি তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সমসাময়িক স্বাধীনত। সংগ্রামীদের 
প্রতি তার গভীর শ্রচ্ধাই যেন বাধ্য় হয়েছে :১ ,তিনি (ক্কন্দগুপ্ত ) ছিলেন 
মগধের শে শ্রেষ্ঠ বীর, যিনি শেঘ রক্তবিন্দুর বি.নময়ে ভারতবর্ধের হার 
রক্ষা করাকে তার কর্তব্য বলে উপলব্ধি করেছিলেন । এই মহান বত 
উদযাপনে তিনি সমস্ত জীবন ব্যয় করেছিলেন এবং পরিশেষে এই পবিত্র 
দায়িত্ব পালনে সানন্দে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ।” তাঁর এই- 
মন্তব্যের অন্তর্গত “শেঘ রক্তবিন্দু “মহান বৃত', «পবিত্র দায়িত্ব? প্রভৃতি 
শব্দবন্ধগুলিতে এমন একজন এতিহাসিকের মন প্রকাশ পেয়েছে, যিনি তাঁর 
দেশকে ভালোবাসতেন চিন্তায় এবং গভীরতায়। 


মৌর্ধ সামলাজ্যের পতনে অশোকের দারিত্ব সম্পর্কে রাখালদাসের বক্তব্যও 
কম কৌতুহলোদ্ীপক নয়। যদিও একজন শ্রেষ্ঠ রাজ৷ ও শাসক হিসাবে: 


১482: 17%2 1%%6241 1 0%৫5 পু, ৪২1 কৌতুহলের বিষয় গ্রই, 
রাখালদাস তাঁর এক মন্তব্যে ক্বম্দগুপ্তকে “দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়ে বলেছেন : 'এক 
যথার্থ দেশপ্রেমিকের মতো তিনি: (ক্ৃন্দপ্ত ) দেশের নিরাপন্তাকে সনিশ্চিত করার 
জন্য সবতোভাবে আত্মনিয়েগ করেছিলেন 15 2৮৫-%15/০৮04%0162%4 752 22172% 
17286, পু. ১৭৫ 1 
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অশোকের সম্বন্ধে তীর শ্রদ্ধা ছিল, তথাপি তিনি মন্তব্য না করে পারেন 
নি যে, মৌর্য সম্রাটের কঠোরভাবে অনুষ্থত অহিংসা নীতি সাম্রাজ্যের 
আীবনীশক্িকে হরণ করে তার পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল । তীর 
ভাষায় £১. 'তার ( অশোকের ) আদশ ও ধর্মীয় উন্মাদনা সেনাবাহিনীর 
মানসিকতাকে যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছিল । তিনি যখন 'ধশ্ন'কেই 
প্রকৃত বিজয় বলে মত প্রচার করেছিলেন এবং প্রজাদের বলেছিলেন যে, 
তার আমলেই “তেরীঘোঘঃ “ধর্মঘে!ঘ'-এ পরিণত হয়েছে, তখনই মৌধ 
সাম়াজ্যের মৃত্যু-সঙ্কেত বেজে উঠেছিল।' 

যদি উপরের অংশটিতে রাখালদাসের মানসতা৷ নিভু লভাবে প্রকাশিত হয়ে 
থাকে, তবে বল! যেতে পারে, তার মধ্যেও ছিল সমসাময়িক উগ্রপন্থী ও 
সন্ত্রাসবাদীদের মনোভাব, বাঁরা গান্ীজী-প্রবতিত অহিংসা আন্দোলনের 
কার্ধকারিতায় বিশ্বাস করতে পারেন নি । 

রাখালদাসের «দশাত্ববোধ আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তীর 
উপন্যাসগুলিতে, বিশেষ করে “করুণা'য়, যেখানে স্কন্দগুপ্ত নায়কের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ | “করুণা'র অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র অগ্নিগুপ্ত হণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
সৃত্যুবরণ করেছিলেন তার আদর্শের জন্য, যা ছিল--মাতৃভূমির রক্ষার্থে 
রণক্ষেত্রে জয়লাত অথবা মৃত্যুবরণ ।' সুতরাং কোন পার্থক্য ছিল ন৷ তাঁর 
সঙ্গে আমাদের সেই দেশপ্রেমিকদের আদর্শের, যাদের অধিকাংশ ঝ্িটিশ 
সায়াজ্যবারদদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন । 

শুধু ক্ষদগ্ুণ্ড বা অগ্সিগুগুই নন, যিনিই দেশের স্বাধীনতার জন্য 
লড়াই করেছেন, তিনি কোন ব্যক্তিই হোন বা কোন জাতিই হোন, 
তার উপর বঘিত হয়েছে এই এঁতিহাসিকের সহানুভূতি ও সমবেদনা | 
দক্ষিণ তারতীয়দের প্রতি তাঁর ছিল গতীর শ্রন্ধ!, কারণ তাঁর! দীর্ঘদিন ধরে 
মুসলমান আক্রমণকারীদের দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেছেন | পক্ষান্তরে, উত্তর 
ভারতের হিন্দুদের সমালোচনায় তিনি বলেছেন-_-উপ্তর ভারতের হিন্পুদের 
যধো এঁক্য ও সংধবদ্ধতার অভাব তাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। 
তাদের মধ্যে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবরায় বা হরিহরের মতো দক্ষিণ ভারতীয় 
দ্রাবিড়ী হিন্দুদের গুণাবলির অভাব ঘটেছিল ।”২ 

প্রসঙ্গত স্বীকার করতে হিধা নেই, ব্বাখালদাসের রচনার মধ্যে হিন্দু 


১2৮677652020 47086%% 2%2 22284427215 পু" ১০৩ । 
হু তদেব, পু. ৩০৫। 


৯৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


জাতীয়তাবাদের সুর অনুচ্চারিত নয় | তার গ্রন্থ /72-771510770 47101671 
071 2772 1724 নামের মধ্যে এহিন্দু' শব্দটির উপর ম্প্ট জোর 
এর প্রমাণ দেয়! ইতিপর্বেই বল! হয়েছে, মুসলমান আক্রমণকারীদের' 
কাছে হিন্দুদের নতিস্বীকার তাকে আপাতদৃষ্টতে ব্যথিত করেছিল। শুধু 
ইসলামই নয়, একইভাবে বৌদ্ধ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক 
হিন্দু । তাই একজন মহান রাজ ও শাসক হিসাবে শ্রদ্ধা থাক৷ সত্বেও তিনি 
অশোকের ধমীয়ি নীতিকে সমর্থন করতে পারেন নি, কারণ তীর মতে, এ 
নীতি ছিল প্রচণ্ডভাবে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবান্বিত। এমন কি অশোককে তিনি 
একজন অন্ধ ও গোঁড়া বৌদ্ধ বলতেও ছাড়েন নি এবং ধীয় গৌড়ামির দিক 
থেকে তাঁকে এক সময় আওরজজেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন | তাঁর মতে১ 
'যে রকম আওরঙগজেবের গৌঁড়ামি রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিল এবং 
পরবতী কালে মৃঘলদের পঙ্গু করে দিয়েছিল, ঠিক অনুরূপভাবে অশোকের 
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এবং সনাতন ঝ্মান্নণ্য ধর্মের রীতিনীতির প্রতি অসহিষ্তুতা 
নিশ্চিতভাবেই সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে গভীর অসন্তোঘের স্্টি করেছিল | 

বাঙালী হিন্দু রাজা শশান্কের ক্ষেত্রেও এই এতিহাসিকের বৌদ্ধ ধর্ম- 
বিরোধী মনোভাব আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে। শশাঙ্কের বিরদ্ধে যুয়ান 
চোয়াঙ-এর সমালোচনাকে তিনি এই বলে খারিজ করেছেন যে, সেগুলো 
মূলত একজন হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অভিযোগ | সেই 
সঙ্গে তার “শশাঙ্ক' উপন্যাসে তিনি হিন্দুবৌদ্ধ সংঘর্ধকে কিছুটা চড়া রঙে 
এ'কেছেন । 

এই সুত্রে উল্লেখ্য রাখালদাসের শার-একট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য £ বাংল। ও 
বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও তালোবাসা | শশাঙ্ক ও ধর্মপালের মতে 
বাঙালী রাজারা ছিলেন তীর সেই সেই নামের উপন্যাস দু+টির নায়ক । 
সম্ভবত তার ধারণা ছিল, শশাক্কের হাতে থানেশুরের বর্ধনবংশীয় রাজ। 
রাজ্যবর্ন ও হর্ধবর্ধনের পরাজয়ের ফলেই বাণভট্ট ও মুয়ান চোয়াঙের মতো 
হীন স্তাবকেরা তাদের লেখায় বাংলার রাজার বিরুদ্ধে বিঘোদৃগার 
করেছেন । তাই রাখালদাস বাণভষ্ট ও যুয়ান চোয়াঙকে থানেশবরের রাজাদের 
প্রশস্তিকারধর্মী লেখক বলে অতিহিত করেছেন এবং শশাক্কের বিরুদ্ধে তাঁদের 
মস্তব্যগুলিকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য- প্রণোদিত বলে গ্রহণ 
করেন নি। বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ একটু সৃক্ষভাবে 


১ তেব, পু, ৯২। 


বহুমুখী স্বদেশ-সুদ্ধিৎসা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫. 


প্রকাশ পেয়েছে এই মন্তব্যে ১ “অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর 
ভারতের পূবস্থ প্রদেশসমূহে শিল্পকৃতি চমৎকারিত্ব, উৎকর্থ ও ব্যাপ্তির বিচারে 
এমন এক স্তরে উঠেছিল, যার কাছাকাছি উত্তর ও দক্ষিণের অন্যান্য 
প্রদেশগুলি পৌছতে পারে নি। এ ব্যাপারে পাল- ও সেন- বংশীয় 
রাজারা অন্য সবাইকে শ্রেষ্ঠতায় অতিক্রম করেছিল | এমন-কি কনৌজের 
গবিত গুরজর-প্রতিহার, ত্রিপুরীর হৈহয়, শাকন্তরীর যুদ্ধপ্রিয় চাহমান, 
উজ্জয়িনী ও ধারার পরমার, এবং অনহিলপাটকের দপিত চৌলুক্য--এই 
প্রত্যেক রাজবংশই পাল ও সেনদের প্রথম স্বান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল | 
মহারাষ্ট্র, গুজর1ত, রাজপুতানা এবং অস্তর্বেদীতে কম বেশি যথেষ্ট মধ্যযুগীয় 
ভাক্কষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্ত কোথাও তাদের সমগ্র সংখ্যা 
বাংলা ও বিহারে প্রাপ্ত যে- কোন এক শতাব্দীর মোট উৎপাদনের সঙ্গে 
তুলনীয় নয় |” 

জুতরাং, ইচ্ছ? বা চেষ্টা সত্বেও সবসময় তিনি কঠোর ও এরতিহাসিক- 
স্থলত শান্ত নিম্পৃহতা৷ দেখাতে পারেন নি। কখনে৷ কখনে তাঁর সহানুভূতি 
ইতিহাসের উপর কল্পনার প্রলেপ দেবার প্রয়াস পেয়েছে । উদাহরণস্ব রূপ, 
শশাক্ষের ক্ষেত্রে, তার ভূমিক! সমর্থক আইনজীবীর, নিরপেক্ষ বিচারকের 
নয় ।২ একইভাবে তিনি সুবিচার করতে পারেন নি অশোকের প্রতি, 
যাঁকে গোড়া বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন আর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক 
থেকে সরাসরি তুলনা করেছেন আওরজজেবের সঙ্গে | অবশ্য এ সুত্রে 
স্মরণীয়, রাখালদাস ছাড়া আরও অনেকে মৌ সাম্রাজ্যের পতনের অন্য 
অশোৌককে দায়ী করেছেন । নিমুলিখিত অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণিত হবে যে, 
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতো একজন অনেক বেশি নিরপেক্ষ এরতিহাসিকও 
একই মত পৌোঘণ করতেন :৩ উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে কালে মেধ ঘনিয়ে 
আসছিল | যবনদের ত্যষ্ট ভয়াবহ বিপদ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 
ভারতবর্ধের প্রয়োজন ছিল চন্রগুপ্ত এবং পুরুর মতো শক্তিমান বীরপুরুষদের | 
কিন্ত সে পেল একজন স্বপ্ুদশী কল্পনাপ্রবণ ব্যজিকে | কলিঙ্গ যুদ্ধের পর 
মগধ ধীরে ধীরে তার শক্তি এমন এক বিপ্রব ঘটানোর প্রয়াসে অপচয় করে 
ফেলল, যা মিশর করেছিল ইখ নাতান-এর নেতুত্বে | রাজনৈতিক দিক থেকে 
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২ “বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, গুনমুদ্রিত সংস্করণ, ১৯৭১, গৃ* ৭৮ 
ইত্যাদি । 


৩ 20182726599 ০ 4752%/ 1775 € পঞ্চম সংন্ষরণ ), পু, ৩৪৭-৪৮। 


৯৬ ' ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এর ফল হলে বিপর্যয়কর ..যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ধটানোতে অশোকের প্রয়াসও 
প্রেধিডেণ্ট উইলসনের চেষ্টার মতো। একই ধরনের পরিণতি লাভ করলে | 

আর-একজন প্রখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও 
এই বিতর্কে অশোকের সমালোচনায় কম মুখর হন নি। তাঁর মতৈ,১ 
অশোকের সুস্প্ট বৌদ্ধ ধর্ম- ধেঁঘা রাষ্ট্রনীতির ফলে ব্রাহ্নণদের প্রতিক্রিয়। 
পরিণামে পাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গিয়েছিল এবং শেঘ মৌধ সম্রাট 
ব্হদ্রথের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বিদ্রোহী বান্নণদের হাত পরিষ্কারভাবে দেখতে 
পাওয়। যায়। আপাতদৃষ্টিতে রাখালদাসের বক্তব্যে রায়চৌধুরী ও শাস্ত্রী 
উভয়েরই মতবাদের কিছু কিছু উপাদান চোখে পড়ে । রায়চৌধুরীর মতো 
তিনিও অশোকের শাস্তিবাদী নীতিকে মৌধু সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান 
কারণ বলে ধোষণ। করেছেন, অন্যদিকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্্রীর সঙ্গেও 
একমত যে, অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে জনসাধারণের এক 
বৃহদংশের তীর অসস্তোঘ সায়াজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল । 

রাখালদাসের বৌদ্ধ ধর্ম- বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তার “শশাঙ্ক” 
উপন্যাসের ভূমিকায় কেউ কেউ কিছুটা মুসলমান-বিরোধী প্রবণতারও 
পরিচয় খুঁজে পেতে পারেন । সংশ্লিষ্ট অংশগুলি সতর্কতাবে পড়লে অবশ্য 
দেখা যাবে, লেখকের প্রধান বক্তব্য হলো, মুসলমান আক্রমণের ফলে 
বাঙালীদের অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল এবং দীর্ককাল ধরে তাদের 
সংস্কৃতি অচল হয়ে গিয়েছিল | সুতরাং 'শশান্কের' য1 মূল সুর, ত| ধসীয় 
নয়, বরং নিখাদ দেশপ্রেমের | অন্যদিকে তিনি দেশের উন্নতি ও সংহতির 
জন্য হি্গু-যুসলমান এঁক্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন 
“মনু ও 'লুৎফাউল্লা' নামে তার উপন্যাস দু'টি তার সাক্ষ্য বহন করে। 

অতএব যদিও রাখালদাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ্রতিহাসিক হিসাবে 
প্রশংসনীয় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন সময়বিশেঘে তিনি ব্যক্তিগত 
পছদ্দ-অপছন্দের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন । অন্যভাবে তাঁর রচনায় 
ব্যজিগত দৃষ্টিকোণ ব৷ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বাক্ষর প্রত্যাশিতভাবে দেখ৷ যায় ; 
এবং নেমিয়ার-এর বিশ্বাসমতো, ইতিহাস যদি সত্যিই হর অনিবার্ধরূপে 
আত্মবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং এঁতিহাসিকের আগ্রহ ও দৃষ্িতঙ্গীর উপর 
নির্ভরশীল, তাহলে বোধহয় রাখালদাসকে পক্ষপাতিত্ব বা আবেগপ্রবণতার 
অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে | 
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|| ছয় || 


রাখালদাসের পরবতী কালে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পকিত 
“গবেঘণ। ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, সেই আলোকে তাঁর 
কোন কোন মতবাদ পরিত্যাগ বা পরিমার্জম করতে হয়েছে। যেমন, 
৪১-তম বর্ধাঙ্কের (অধাৎ ১১৯ খ্রীষ্টাব্দ) আরা শিলালেখ তথকালে 
জীবিত (প্রথম ) কণিক্ষের উল্লেখ করেছে এবং কণিফের দুই পুত্র 
বাসিফ ও হবি ভারতবর্ধের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন- রাখানদাসের এই' ধারণ! ১ 
এখন আর সমথনযোগ্য নয় । অনুব্মপভাবে, একটি বড়ো হম্্যের মধ্যে 
অবস্থিত ভূমারা মন্দিরের গর্ভগুহের চারপাশে আছে একটি ঢাক! প্রদক্ষিণ- 
পথ এবং নাচনাকুঠার মন্দিরের মতো৷ এই হন্যে প্রাচীরও ভিত্তিমুলের 
ধার ধেঘে উপর দিকে উঠে মূল ছাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে_-রাখালদাসের 
এই অভিমত অযথার্ধ প্লে মনে হয়। সাম্পৃতিক কালের সম্যক পরীক্ষায় 
দেখা! গেছে, প্রথমত এ রকম কোন ঢাকা প্রদক্ষিণ-পথ নেই ; দ্বিতীয়ত, 
উচু প্রাচীর ছাদের সঙ্গে সংযোগস্থলে বততুলাকৃতি ধারণ করেছে । কারণ 
এরকম বততৃ'লাকৃতি প্রাচীরের প্রচুর তগ্রাবশেঘ মন্দির-সমীক্ষার সময় রাখালদাস 
নিজেও পেয়েছিলেন এবং সংশ্রিষ্ট জায়গায় সেগুলি ছড়িয়েও রয়েছে। উচু 
প্রাচীরের শিরোদেশ বতুলাকৃতি হওয়ায় এর উপরে অন্য কোন প্রাচীর থাকার 
সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায় । গোপচক্র, ধমাদিত্য ও সমাচারদেবের 
ফরিদপুর তাম্রশাসনগুলির বিশুদ্ধতা নিয়ে রাখালদাসের সন্দেহ অমূলক 
হয়ে পড়েছে, মহারাজ গোপচন্দ্রের মল্লসাকুল ও জয়রামপুর লেখ এবং 
সমাচারদেবের কিছু স্বণযুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ।৩ তা ছাড়া, প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় তারতের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতিও তিনি 
বেশি সময় বা মনোযোগ দিতে পারেন নি, এবং এ ব্যাপারে তীর দান 
প্রায় উপেক্ষণীয় । অবশ্য তার এই ক্রি সংশোধনের প্রয়াস লক্ষ 
করা যায় তার এতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে, যেখানে পাত্ডিত্য, কল্পনা ও 
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3৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সাহিত্যিক কৃতিত্বের সংমিশ্রণে সমসাময়িক সমাজের এক জীবন্ত চিত্র ফুটে 
উঠেছে । এ বিষয়ে তিনি নিজেকে প্রখ্যাত মিশরতত্ববিদূ ম্যাস্‌পেরোর 
অনুগামী বলতেন যাঁর এ্রতিহাসিক উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্র ত্যষ্টিকর্মের মর্যাদা 
পেয়েছে ।১ 'শশাঙ্ক' ও “ধ্মপাল' উপন্যাসে বাঙালী জাতির জীবন ও অবস্থার" 
উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনে রাখালদাসের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
এই প্রসঙ্গে রাখালদাসের সাহিত্া-প্রতিভার কথা বলতে হয় | পেশাগত- 
ভাবে এঁতিহাসিক হলেও ক্ষমতার বিচারে তিনি অনুপেক্ষণীয় লেখক ছিলেন 
না। প্রকৃতপক্ষে, অতীতের প্রাণবন্ত ও বর্ণময় বর্ণনার বৈভবে তীর: 
ধ্রতিহাসিক উপন্যাসগুলি তাঁকে একজন সুযোগ্য কথাশিল্পীর প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছে । “পাঘাণের কথা'য় রাখালদাস একজন অভিজ্ঞ গল্প-বলিয়ের 
মতো পুরোনো দিনের কথা শুনিয়েছেন, আর এই গ্রন্থকে “ইতিহাসের 
ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা' বলে বর্ণনা করেছেন | অুতরাং তিনি 
একজন তথ্যসর্বন্ব নীরস এতিহাসিক ছিলেন না, বরং সাহিত্যানুরাগের সাহায্যে 
ইতিহাসের পবিত্র অথচ শীতল নিরুত্তাপ আলোর জায়গায় তিনি সাহিত্যের 
রঙিন কাঁচের উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছেন। নিঃসন্দেহে, 
তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়ক্মার মৈত্রের এবং' 
আরো কিছু পূব দিনের রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো! সেই স্বল্পসংখ্যক 
এ্তিহাসিকদের অন্যতম, যাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল 
তাদের মতো তিনিও বাংলা ভাঘা এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে নিজের 
শ্রম ও মনন নিয়োজিত করেছিলেন এবং স্্রীয় গবেঘণার ফলাফল মাতৃভাঘায় 
প্রকাশ করেছিলেন। আরে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের 
প্রথম পরের মুদ্রাতাত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে রাখালদাসই প্রথম বাংল! ভাঘায় 
গ্রন্বরচনায় সাহসী হন। প্রাচীন মুদ্রাঃ নামে তার এই বই বাংল! ভাঘায় 
এখনও মুদ্রাতত্ব বিষয়ে অনন্য ও অদ্বিতীয় । পরবর্তী কালে দুরাহ গবেঘণার' 
বিঘয় তাঁর মতে৷ ম্বচ্ছন্দভাবে মাতৃভাঘায় প্রকাশ করতে বিশেষ কাউকে 
দেখা যাঁয় নি। 
তথ্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা, এবং তীক্ষা 
বিচারবোধ--সংক্ষেপে এই হলে। রাখালদাসের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
অন্যভাবে বলতে গেলে, বৈজ্ঞানিকস্থুলত দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত-বিশ্লেঘণে 
তার অপূর্ব দক্ষতা :ছিল। যদিও বিতিন্ন সময়ে তাঁকে দেশপ্রেমিক ব। 
জাতীয়তাবাদী হিসাবে দেখ! গেছে, তা! সত্বেও তিনি প্রমাণ করেছেন যে+ 
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তথ্যের তালিকার বাইরে গেলে ইতিহাস হয়ে পড়ে আত্ববাদী, এঁতিহাসিকের 
ব্যক্তিগত অভিরুচি- ও দৃ'্টিকোণ- নির্ভর ;$ এবং যখন সেট। সচেতনভাবে, 
বা! প্রায় আম্বনচেতনতাবে, সাহিত্যের সঙ্গে মিশে যায়, তখন তা হয়ে 
ওঠে প্রকৃত ইতিহাস | তাঁর পেশার একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে 
রাখালদাস অন্তাব্য সমস্ত রকম উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহে চেষ্টার ক্রটি রাখেন 
নি। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পর তিনি তাদের নির্বাচন ও শ্রেণীবিভাগ 
করতেন এবং পরে সে সব তথ্য থেকে অনুমান ও সাধারণ সুত্রাদি বার 
করতেন । পরিশেঘে তিনি তথ্যসমূহ ও নিজের অভিমতকে যতদ্র সম্ভব 
সুপাঠ্ভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করতেন । সাধারণত, রাখালদাস 
প্রাদেশিক, ধর্মীয় প্রভৃতি ইতিহাস-বহিঃপাতী চিন্তাধারার প্রভাবের বিরুদ্ধে 
সতর্ক থাকতেন এবং তথ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তাঁর অভিমত 
ও সত্যকে তুলে ধরার প্রয়াস পেতেন | তাঁর মূত্র পর এঁতিহাসিক 
গবেষণ। যথেষ্ট অগ্রগ্রার্ধী হয়েছে । এতদৃলত্বেও তথ্যবৈভবে ও রচনা- 
সৌকর্যে, তার 482 ০7 772 11577610845 এবং 879) ০ 
072556 সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখনো নন্দনীয়। এদের মধ্যে প্রথমটিকে, 
বিখ্যাত এ্রতিহাসিক অনম্তসদাশিব আলটেকার “একজন দক্ষ বিশেঘজ্ঞের 
স্থষ্টি' হিসাবে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, এতে রয়েছে গুপ্ত যুগের 
শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের অনেক বিতর্কসূলুক সমস্যার নৃতন ও আকর্ষণীয় 
সমাধান ; এবং এ যুগের স্থাপত্য, ভাস্কষ ও মুতিকল। বিঘয়ে চমৎকার 
আলোচনা । ১৯১৭ পালে প্রকাশিত “বাংলার ইতিহাস*-এর দ্বিতীয় খণ্ড 
সম্পর্কে স্যার যদূনাথ সরকারের মতো মধ্যযুগীয় ইতিহাসের প্রমাণপুরুঘ 
মস্তব্য করেছিলেন১, স্টুআর্টের পরবতী কালে আমাদের এঁতিহাসিক 
জ্ঞানের ক্রমবিকাশের পথে এই থ্রন্থ এক দিকচিহ্ৃম্বব্পপ | তার মতে, 
১৯১৫ সাল পবস্ত জ্ঞাত সমস্ত বঙ্গীয় লেখ, মুদ্রা, গবেঘণামূলক প্রবন্ধ, 
বংশপঞ্জি ও বিভিন্ন উপাদান থেকে গৃহীত সংক্ষিগুসারের যে পুণ্ণাঙ্গ তালিকা! 
এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেখানে তার প্রকৃত মূল্য নিহিত । 

বন্তত, পা্ডত্যের যে কোন মানদণ্ডের বিচারে রাখালদাস আমাদের 
দেশের প্রথম সারির এ্রতিহাসিকদের অন্যতম | যুগান্তকারী মহেপ্রোদাড়োর 
আবিষ্কার তীর খ্যাতির মূল কারণ হলেও তাঁর স্বদেশ-সন্ধিৎস৷ ছিল 
বহুমুখী । ইতিহাসের বিভিন্ন বিঘয়ে তাঁর ওৎসুক্য ছিল সদাজাগ্তত । 


১75০ 0 888০; € ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টনি ১৯৪৮ ), স্ভ্বিতীয় খণ্ড, 
যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, পৃ* ৫০২। 


১০০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এই শ্বনাষধন্য এ্রতিহাসিকের শ্রম ও মনীঘার পরিচয় ছড়িয়ে আছে নানা 
প্রবন্ধে ও গ্রস্থরাজিতে । তীর গ্রন্গুলির মধ্যে উল্লেখযোগা 486 ০ 12 
171776711 7%005, 1775107) ০ 077556, 22527 1702107 50709 
০ 146770672] :5০%178476 এবং বাঙ্গালার ইতিহাস* | রাখালদাসের 
মিতায়ু জীবনের তুলনায় তাঁর বিপুল স্ষ্টি বোধ হয় ট্রেভেলিয়ানের 
মস্তব্যেরই যৌক্তিকত। প্রমাণ করে :১ “জীবন হম্ব, শিল্প দীর্ঘ, কিন্ত 
ইতিহাস দীর্ধতম, কারণ শিল্পের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের যোগফলের আর-এক 
নামই তো৷ ইতিহাস |? 
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ভারত-নংস্কৃতি, 


হিমবৎসেতু পর্যস্ত সহত্ যোজন-বিস্তুত এই বিশাল তারতবর্ঘের জনসংখ্যা 
যেমন অগণিত, তার অধিবাসীদের খ্যান-ধারণ।, বিশ্বাস-সংক্কার ভাব- 
কল্পনার বৈচিত্র্যও তেমনই অসাধারণ । বলা বাহুল্য, এই আকর্ধণীয় বৈচিত্র্য 
একদিনেই দেখা দেয় নি, শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা জাতির নানা রক্তধারার 
মিলন-মিশ্রণের ফলে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। খ্ীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্কে 
আধরা আসার আগেও এদেশে পধষাপ্ত জনবসতি ছিল, সেই সব মানুষ 
নিজেদের ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাম অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠানে নিরত হতেন । 
আর্দের পরে যবন-শক-পহলব-কৃঘাণ প্রভৃতি আরও বছ বিদেশী জাতি 
এদেশে এসেছেন এবং এক সময় তাদেরই মতো! এদেশের জনপ্রবাহের সঙ্গে 
মিশে “গেছেন । এইভাবে বহু শতকের নান! সাংস্কৃতিক উপাদানের মিলন- 
বিরোধ-সমনয়ের ফলে গড়ে উঠেছে ভারতজনের মানস-জীবন, আদিমতম 
ট্রাইব বা জনগোষ্ঠীদের বৃক্ষপূজা জত্তপূজা থেকে বতমান কালের ব্রাহ্গ- 
গোষ্ঠীর নিরাকার ঈশ্রসাধন৷ পর্যস্ত যার বিস্তার | এবং এই মানস-জীবনের 
অন্যতম বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রকাশ দেব-দেবীর মূতিপূজায় | সাধারণ মানুঘ 
তাঁর অলৌকিক বা দৈবী শক্তিতে বিশ্বাসকে নানা দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় 
প্রকাশ করেন, সেই সমস্ত র্ুূপণকল্পনার প্রত্যক্ষগোচর রূপ মূতি, প্রতিমা 
বা প্রতিকৃতি । সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
যে- সব দেব-দেবীর মৃতি নিমিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সেই সকল ধর্মের 
নানা পর্যায়ী ইতিহাসই শুধু বিধৃত তা নয়, তাদের মাধামে সামগ্রিক 
ভারতীয় চিস্তাজীবনের একটি বিশিষ্ট অংশও বিবৃত হয়েছে । এইখানেই 
যৃতিবিদ্যা (1০090081809 ) ও মু্তিতত্ব (1০0091989 ) নামীয় বিদ্যার 
গুরুত্ব, যদিচ ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে মূতিবিদ্যা ও মৃতিতস্থ 
পণ্ডিতমহলের দৃষ্টি এখনও তেমন আকর্ষণ করে নি। 

যা মূর্ত, প্রকাশিত, তা-ই মুতি। ন্ুুতরাং প্রত্যেক মূতি একটি বিশেষ 
ভাবের কিংবা সমন্িতভাবে একাধিক তাবের রূপন্প্রতীক | দেব-দেবীর, 
দেবকল্প দেবতাদের এবং সাধু-সম্ভদের মৃতি ব! প্রতিকৃতির সর্ধাগীণ পরিচিতি 
দান মুতিবিদ্যার লক্ষ্য | কোন্‌ দেবতা কি ভাবে প্রদশিত হন তার 
লক্ষণবৈশিষ্টয, তাঁর হাতের মুদ্রা ব। লাঞ্চন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা মৃতি- 


১০২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বিদ্যাবিশারদের কর্তব্য | মুতিতত্বের ক্ষেত্র গভীর ও প্রসারিত ; মুতি- 
বিশেঘের অর্থ ও তাৎপর্য সন্ধান মুতিতত্বের উপজীব্য | নৃত্যপর শিবের 
॥ হাতের সংখ্যা, তার হাতের মুদ্রা বা লাঞ্ছন, অঙ্গভূষণ ইত্যাদির বিবরণ- 
মূলক বর্ণন! মূতিবিদ্যার অন্তর্গত, নটরাজ শিবের নৃত্যতঙিমা, মুদ্রা ও হস্ত- 
"গত লাঞ্ছনের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনা মৃতিতত্বের বিছয়ী- 
ভূত। স্বভাবতঃই মূতিবিদ্যা ও মূতিতত্ব পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট 
এবং উভয় বিদ্যাতে পারদশিতা৷ অর্জন সাহিত্যগত উপাদানের সঙ্গে সম্যক 
পরিচিতি- সাপেক্ষ । বেদ-মহাকাব্য-পুরাণ-শিল্পশাস্ত্রাদি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন 
দেব-দেবীর ধ্যান ব৷ সাধনের সঙ্গে মৃতি-নিদর্শনের বর্ণনা মেলাতে হবে, 
অন্যথায় কোন্‌ মৃূতি কোন্‌ দেবতার তা৷ বল! দরহ, বস্তত অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
আমরা মৃতি বলতে সাধারণত কোন জীবের আকৃতিতে নিখিত ব্রুপ- 
প্রতীক বুঝে থাকি ; অর্থাৎ পশু-পাখি কিংব৷ মানুঘের প্রতিকৃতিই সাধারণত 
আমাদের কাছে মুতি বলে পরিচিত | ব্যাপক অর্থে অবশ্য প্রকাশিত 
প্রত্যক্ষগোচর অর্থবহ বস্তমাত্রেই মৃতি এবং সেদিক দিয়ে যে- কোন বূপ- 
প্রতীকই মূতি বলে গণ্য হবার যোগ্য । একনিষ্ঠ বৈধব ও শৈব ভক্তের 
কাছে বিষ ও শিবের মানুঘী মূতির চাইতে শালগ্রামশিলা ও শিবলিজের 
আবেদন কোন অংশে কম নয়। অথচ লোকায়ত অর্থে এগুলি মুতি নয়, 
বিষ ও শিবের অমূত্ত প্রতীক। এই লোকায়ত অর্থকে গ্রহণ করে 
আমরা দেব-দেবীর খ্যান-কল্পনার প্রকাশকে দু'টি ব্যাপক ভাগে বিভক্ত 
করতে পারি : অমূর্ত প্রতীক ও মূত্ত প্রতীক ; মৃত প্রতীক আবার তিন 
ভাগে বিভাজনীয় : পত্ত-বাপ, পণ্ড ও মানুঘের শিশ্রক্পপ এবং মান্ঘী প্রতি- 
কৃতি । পূর্বোক্ত শিবলিঙ্গ মহাদেবের অমৃত প্রতীক ( সারত, প্রজননশজির 
প্রতীক ), ব্ঘ মহাদেবের পত্-রূপ, বরাহমুখ মানবদেহী বিষ্ুর বরাহাবতার- 
সৃতিতে পশ্ড ও মানুঘের মিশ্র দ্ূপ চিত্রায়িত এবং কৃষ্-বলরাম প্রভৃতি 
বিষ্ুর মানবোচিত প্রতিমূতি | গণেশাদি কয়েকজন দেবতার ধ্যানে ও 
মুতিতে আদ্যস্ত পণ্ড ও মানুঘের মিশ্র রূপের সাক্ষাৎ মেলে, দেবতাকল্প 
গরুডের ক্ষেত্রে পাখি ও মানুঘের রূপের সংমিশ্রণ ঘটেছে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য দেখের মতে ভারতবর্ধেও দৈবী শি বা দেবতাগণ 
প্রথমে অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে পূজিত হতেন, তীদের মানবীয় মুতির 
উত্তব অল্পবিস্তর পরবর্তী কালের ৷ উদাহরণস্বরূপ, বৌদ্ধগণ ভগবান 
তথাগতের পরিনিরাণের (আ. ৪৮৬ কিংবা ৪৮৩ খীস্টপুবাহ্দ ) পরে 
দীর্ঘকাল পধন্ত তাঁকে মনুঘ্যাকৃতিতে পূজা করতেন না ; খ্রীষ্টীয় প্রথম 


ভারতৃ-সংস্কৃতি, মুতিতত্বে ১০৩ 
শতাব্দীতে বিখ্যাত কৃঘাণ সম্রাট কণিফ্ষের কয়েকটি স্বমুদ্রায় নিঃসন্দিখবঁ- 
তাবে বুদ্ধদেবের প্রথম মানুঘী মূতির সাক্ষাৎ মেলে । স্মরণ রাখতে হবে, 
দেব-দেবীর মানুঘী প্রতিকৃতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্বেও তীদের প্রতীকী 
রূপের বিলুপ্তি ঘটে নি। আজও যে- কোন শিবমন্দির প্রবেশ করলে এই 
উক্তির যাথাধ্য সপ্রমাণ হবে : মন্দিরের গর্ভগৃহে যার উপর ভজ্ের অধ্য 
নিবেদিত হয়, সেটি দেবতার লিঙ্গ-প্রতীক, মানুষী মুতি নয় | 

ভারতবর্ষে মৃতিপূজার ইতিহাস দূরবিস্তৃত । সিম্কু সভ্যতার € ২৩০০- 
১৭৫০ খীস্টপূরবাব্দ ) পূর্ববতী পুরা নিদর্শনের মধ্যে মৃতিপ্রমাণ পাওয়া 
'গেছে। বেলুচিস্তানের ঝোব ও কল্প অঞ্চলের সিদ্কুপূৰ গ্রামীণ সংস্কৃতির 
কেন্্রুগুলিতে (আ. ৩০০০-২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ) আবিষ্কৃত মৃন্ময় মাতৃকা- 
মৃতিগুলি মৃতিপূজার প্রমাণরূপে উল্লেখনীয় | মহেঞ্জোদাড়ো, হড়প্লা। 
'লোথাল, বূপাড় প্রভৃতি সিগ্কু সত্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রেও অনুরূপ পোড়া- 
মার্টির মৃতি পাওয়া গেছে । এই সমস্ত স্বানে' এমন আরও প্রত্বনিদর্শনের 
সাক্ষাৎ, মেলে, যেগুলি নিঃসন্দেহেই মূতিপূজার সাক্ষ্য হিসাবে মুল্যবান | 
মহেঞ্োদাড়োতে প্রাপ্ত একটি চতুক্ষোণ সীল (5691) বা ফলকের 
দৃষ্টান্ত এ সূত্রে বিশেঘতাবে উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য সীলাটতে একটি পুরুঘ 
যতি দেখা যায় ; পুরুঘপ্রবর যোগাসনে উপবিষ্ট, তার তিন মুখ, দু'টি শৃঙ্গ 
'( শূঙ্গদ্বয় শিরোভুঘণের বৈশিষ্ট্যও হতে পারে ), তার দু পাশে হাতি, বাঘ 
গণ্ডার ও মহিষ, তাঁর আসনের নিচে দু*টি হরিণ ও পুস্তকাধারজাতীয় 
বস্বব ; বিচিত্র এই যোগী পুরুঘ,আর কেউই নন, পরবতী কালের যোগীশৃর 
মহাদেব, উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে তার পশুপতি-রূপ চিত্রিত হয়েছে ; অর্থাৎ 
আলোচ্য মুতিটিতে পশুপতি-শিবের আঁদি রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঃ 
মহেপ্রোদাড়োতে ( এবং অন্যব্রও ) প্রাপ্ত অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে আছে 
দৈবী শক্তির অমৃত প্রতীক £ শিবলিঙ্গ-সদৃূশ কয়েকটি শিলাময় কিংবা 
মুন্ময় বস্ত এবং কিছু বৃত্তাকার প্রস্তরখও্, যাদের প্রত্যেকটির কেন্দ্রতাগ ছিন্র- 
বিশিষ্ট ; এই দুই শ্রেণীর পুরাদ্রব্কে একত্রে বিচার করে সঙ্গততাবেই 
অনুমান করা যায়, সিদ্ধু সভ্যতার ধারক-বাহকগরণ আদিতম পুরুঘ ও স্ত্রী- 
শক্তিকে যথাক্রমে শিশ্বপ্রতীক ও যোনিপ্রতীকের মাধ্যমে পূজা করতেন । 
অর্থাৎ দিশ্ধু সত্যতার অধিবাসীদের মধ্যে দৈবী শক্তি অমূর্ত ও মূর্ত উভয়- 
'বিধ প্রতীকের মাধ্যমে পূজিত হতো | পি্ধু সভ্যত। থেকে স্বতন্ত্র ও 
-পরবর্তী বৈদিক সংস্কৃতির আর্য থঘির! মৃতিপূজার বিরোধী ছিলেন, খর্থেদে 
'শিশ্দেব ও মুরদেব অর্থাৎ নিঙ্গপূজক .ও নিপুণ পদার্থের উপাসক 


১০৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বলে যাদের নিন্সা কর! হরেছে, তার। কি মহেধোদাড়ো-হড়প্লার অনা 
অধিবাসী ? মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত শিশ্ব প্রতীক, যোনিপ্রতীক, পশুপতি- 
শিবের প্রতিকৃতি, মাতৃকা-মূ'তি ইত্যাদির আবিষ্ধারেব পর এ বিষয়ে সন্দেহের" 
অবকাশ কোথায় ? 

বৈদিক আরগণ মূ'তিপূজার বিরোধী ছিলেন, পূর্বোক্ত শিশ্দেব ও: 
মূরদেব শব্দের নিন্দাত্বক ব্যবহারে সেই বিরোধিতার পরিচয় সুস্পষ্ট । 
বৈদিক ধর্মে দেবতার ( দেবতার তুলনায় দেবী গৌণ) মূর্ত প্রতীকের 
স্বান ছিল না ; বৈদিক ধর্মের ক্রিয়-কাণ্ডে যাগ-যজ্ঞ ছিল প্রধান এবং 
সাধারণত যক্ঞকালে ইন্দ্র-বরুণ প্রমুখ দেবতাগণ প্রার্থনার মাধ্যমে আহত 
হতেন । বৈদিক আর্ধদের শত বিরোধিতা সত্বেও কিন্তু পূর্ৃতন মুতিপৃজার' 
ধারা ব্যাহত হয় নি, বরং কালক্রমে আযদের একটি বড় অংশ প্রতিমা- 
পূজক অনার্ধদের প্রভাবের আওতায় এসে পড়েন! প্রাগাষ ও অবৈদিক 
ভারতবর্ধের প্রতিমাপূজার প্রাচীন ধারা যে কোনদিন ব্যাহত হয় নি, বরং 
উত্তরোত্তর জোয়ারের শুষে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তার অসংখ প্রত্ব- 
তাত্বিক ও সাহিত্যগত নিদর্শন বিদ্যমান । ভারতী সংস্কৃতির বেদোত্তর 
পর্বের (খীস্টপূর্ব ঘষ্ঠ শতক ও তার পরে ) কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখই 
যথেষ্ট হবে : খ্বীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পাণিনি-রচিত “অষ্টাধ্যায়ী” খীস্টপৃ 
চতুর্থ শতাব্দীর “কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র (গ্রন্থটির বর্তমান রূপ খ্বীষ্টীয় প্রথম-- 
হ্বিতীয় শতকের হলেও মূলাংশ এই সময়ে প্রণীত বলে অনুমান ), খ্বীষ্ট- 
পূর্ব তৃতীয় শতকের অশোকের শিলালেখ, খীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর' 
বেসনগরে (মধ্যপ্রদেশের ভিলসার কাছে ) প্রাপ্ত গরুডুশীর্ঘ স্তল্তে উৎকীর্ণ 
জনৈক যবন ( অর্থাৎ গ্রীক) হেলিওডোরাসের অভিলেখ এবং সমকালীন 
পতগ্রলির “মহাভাঘ্য,+ শ্বীস্টপূর্ব প্রথম শতকের ধোস্ুঙ্িতে ( চিতোরের 
কাছে ) আবিষ্কৃত শিলালেখ এবং খ্রীস্টপুব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীর অসংখ7. 
মুদ্রায় উৎকীর্ণ বহু ব্রাহ্মণ ও লোকায়ত দেব-দেবাঁর প্রতিকৃতি এবং 
তাঁদের অমূর্ত ও মূর্ত প্রতীকসম্বলিত সমকালীন নান। ভাক্ষর্ষ-নিদর্শন | 
এই সমস্ত প্রত্বতাত্বিক ও সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত; 
করতে হয়, আনুমানিক ৩০০০-২৫০০ খীস্টপূর্বাব্দে যে মৃতিপৃজার উত্তব,. 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবহমান তার নিরবচ্ছিন্ন স্োতোধারা ভারত- 
বর্ধের চিত্তভূমিকে রসসিজ্ত করে রেখেছে । 

ভারতী সংস্কৃতির নানীস্তর সৌধের সর্বতোভদ্র পরিচয় পেতে হলে” 
মূতিবিদ্য) ও মুতিতত্বের অধ্যয়ন অপরিহার্য | বহু মত ও পথের সমাবেশ; 


ভাবত-সংস্কৃতি, মৃতিতত্বে ১০৫ 


আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি স্তপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম গুলি 
ছাড়া লোকায়ত ধর্মমত ও বিশ্বাস-সংস্কারের সংখ্যাও কম নয়, স্বভাবতঃই 
আমাদের দেব-দেবীর অমূর্ত ও মূর্ত প্রতীকের সংখ্যা অগণিত, তাদের 
রূপবৈচিত্র্যও অসাধারণ । আমাদের স্থুদীর্ধকালের নানা পধায়ী সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের উপকরণ এই সব অসংখ্য মুততির ( অমূর্ত প্রতীকের কথা 
ছেড়েই দিলাম ) মধ্যে ছড়ানো রয়েছে । চোখের দেখা নয়, দেখার চোখ 
দিয়ে মুতিগুলির অধ্যয়নে কত বিচিত্র তথ্য, কত আকর্ধণীয় সংবাদ জানা 
যায়, তার ইয়ত্তা নেই । বৌদ্ধ, জৈন ও লোকায়ত দেব-দেবীর প্রতিমা- 
প্রসঙ্গ ছেড়ে 'মাপাতত হিন্দু মুতিবিদ্যা € “বিদ্যা'র ব্যাপক অর্থে “মৃতিতত্ব'কেও 
অশ্ুভক্ত করছি ) থেকে অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
আলোচনায় মৃতিবিদ্যার গুরুত্ব প্রমাণের প্রয়াস পাওয়৷ যেতে পারে । 

বর্তমানে যে হিন্দু ধর্ম ভারতবর্ধের প্রধানতম ধর্ম, তার নাম পৌন়াণিক 
হিন্দুধর্ম, আধ ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ-সমনৃয়ের ফলে তাঁর উত্তব 
ও বিৰর্ধন। প্রধানত পাঁচটি সম্পৃদায়ে বিতক্ত হিন্দুদের মুখ্য দেবতার 
সংখ্যাও পাঁচ, বস্তত এই দেবতাপঞ্চকের প্রত্যেকে এক-একটি সম্পদায়ের 
ইষ্টদেবতা । অর্থাৎ এক-একটি দেবতাকে কেন্দ্র করে এক-একটি সাম্পূদায়িক 
উপাসকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে । দেবতাপঞ্চক হলেন বিষ্ট, শিব, সূর্য, দেবী 
(আদি স্ত্রী-শক্তির দৈবী ব্মপ) ও গণপতি এবং তাদের একতক্ত পূজক- 
গণ যথাক্রমে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক ও গাণপত্য নামে পরিচিত । 
বর্তমানে সৌর ও গাণপত্যদের* সংখ্যা খুবই কম, নেই বললেই চলে | 
এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমান হিন্দুগণ সূর্য এবং গণপততির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, 
সূর্য ও গণপতির একা'স্থিকী উপাসক আজকাল বিশেষ দেখ! যায় না, এইটিই 
বজ্তব্য। একং সদৃবিপ্রা বছধ! বদস্তি'--তিনি এক, বিপ্র অর্থাৎ মহাত্বাগণ 
তাকে বু নামে অভিহিত করেন--গ্েদের সময় থেকে একেশুরবাদের 
যে- সুর ভারতীয় চিত্তে বেজে আসছে, তাই শেষ পর্যস্ত যথার্থ হিন্দুকে 
সাম্পূদায়িকতার উধ্বে চিরন্তন সত্যের আনন্দলোকে অধিষ্ঠিত করেছে। 
এবং সেই কারণে তক্ত শৈব তার ইষ্টদেবতার সঙ্গে বিষ, সূর্য, দুর্গ1, গণেশ 
প্রমুখ অন্যান্য দেবতাদেরও শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন করেন, পরম বৈষ্ণব চতুভজ 
বিষুমূতির পাশে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে শিব, কালী বা গণেশের মূতি স্থাপনা 
করেন। শুধু কি এই পঞ্চ দেবতা ? ব্রন্না, কাতিক, রবি-সোম-মঙলল, 
প্রভৃতি নবগ্রহ, ইন্দ্র-বরূণাদি অট্ট দিকৃপাল, এমন কি নাগ-যক্ষ-গন্ধব-কিন্নর 
প্রমুখ দেবতাকল্পদের প্রতিও হিন্দুদের শ্রদ্ধা শ্বতোৎসারিত | শ্রাদ্ধে ও. 


১০৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তপপণকালে দেব-যক্ষ-নাগ প্রমুখদের উদ্দেশে যে- অধ্ধ্য উচ্চারিত হয়, সেই 
মন্ত্রংশ ( দেবা যক্ষান্তথা নাগ! গন্ধবাপ্সরসোহসুরাঃ| ক্ররা: সর্পাঃসুপণাশ্চ 
তরবে! জিন্গগাঃ খগাঃ । বিদ্যাধর! জলাধারাস্তঘৈবাকাশগামিনঃ |) তো 
তক্তিমার্গে বস্ুধৈব কটুম্বকমূ আদর্শেরই বাণীরপ | 


|| দুই || 


সদ্যোজ নাগ-যক্ষ-কিমরাদি দেবতাকয্পদের দিয়েই বক্তব্য শুরু করা 
যাক। অভিজাত বান্ধণ্য দেবতামণ্লীতে তাদের স্থান গৌণ, বি- 
মহাদেবাদি প্রধান দেবতাদের প্রতিমাতে তাদের কেউ কেউ (গন্ধ 
কিন্নর, বিদ্যাধর প্রমুখ ) রূপায়িত হন | আজ পৌরাণিক ঝ্রাহ্গণ্যধর্মে 
তাদের মান-মর্ধীদা যাই হোক না কেন, দূর অতীতের কোন সময় তার! 
'যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই । হিন্দু মুতিশিল্লে তাদের 
উপস্থিতি তার অন্যতম প্রমাণ । শুধু কি হিন্দু ? «বৌদ্ধ এবং জৈনরাও 
মুতিকলায় নাগ-যক্ষ-গন্ধরবদের সশ্রদ্ধ আসন দিয়েছেন । জৈন ধর্মসাৃহিত্যে 
তাদের নাম ব্যস্তর দেবতা (17508601915 ৫11716169 ), মানুঘ ও দেবতা- 
দের ব্যস্তরে বা মধ্যবর্তী অংশে তাঁদের অধিষ্ঠান। শ্বীস্টপুব দ্বিতীয়-প্রথম 
শতকের ভারহত, সাঁচী, বৃদ্ধগয়া, অমরাবতী প্রভৃতির বৌদ্ধ শিল্পকলায় 
তাদের উপস্থিতি আকর্ষণযোগ্য, সমকালীন নাগ-নাগিনী এবং যক্ষ-যক্ষিণীর 
স্বতন্ত্র মৃতিও বেশ কিছু আবিষৃত হয়েছে। সাহিত্যগত উপাদানেও নাগ- 
যক্ষ-গন্ধবাদির প্রাচীনত্ব ও জনপ্রিয়তা সপ্রমাণ। সাহিত্যের সাক্ষ্য এবং 
মৃতিপ্রমাণে মনে হয়, আমাদের ইতিহাসের আদিপর্বে নাগ-যক্ষ-গন্ধব প্রতৃতি 
ছিলেন বিভিন্ন জনগোষ্ীর উপাস্য দেবতা, কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদানের সূত্রে তীর! ঝাদ্নুণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের দেবতামগণ্ডলীর অন্তর্ত ত 
হন বটে, কিন্ত সেখানে তাদের স্থান গৌণ হয়ে রইল । 

তবে মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, দেবতাদের ক্ষেত্রেও তেমনই জাত্যস্তর 
ঘটে থাকে, কিছু দেবতা সাধারণ স্তর থেকে অভিজাত শ্রেণীতে উঠে 
যান, অপর কেউ কেউ পূব মর্যাদা হারিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর 
দেবতায় পরিণত হন। অধুনা অভিজাত দেবতাপঞ্চকের অন্যতম শিব যে 
খীস্টপ্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত €লীকিক' বা অনভিজাত দেবতা বলে 
পরিগণিত হতেন, পতগ্রলির মহাভীঘ্যে তার ইঙ্গিত বিদ্যমান। অপর 
প্রধান দেবত। গণপতি বা গণেশও আদিতে ছিলেন জনগোগ্রী-সমাজের 
দেবতা (পূর্বোক্ত ব্যন্তর দেবতাবিশেঘ ) ইতিহাসের কোন এক পৰে 


ভারুত-সংস্কৃতি, মুতিতত্থে ৯০৭ 


আদিম জাতিদের পূজিত হস্তি-দেবত৷ বিবর্তনের সূত্রে মানব-রূপের সঙ্গে 
সমন্বিত হয়ে কালক্রমে গজমুগ্ডবিশিষ্ট মানবাকৃতি দেবতায় পরিণতি লাভ 
করেছেন ; তার হস্তি-মুণ্ড যেমন হস্তি-দেবতার স্মারক, তীর তুন্দিল' বা 
'লগ্বোদর তেমনই প্রাচীন যক্ষদেবতার রূপ-বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় 
'€( ণনিদ্দেস নামীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেবঅবলির তালিকায় হস্তি- 
ও ক্ষ- দেবতার উল্লেখ এ সূত্রে স্মরণীয় )। 

যে- লক্ষী ও সরস্বতী আজ হিন্দু মাত্রেরই আদরণীয়!, তীরাও এক 
সময়ে অঝান্ধণ্য 'ব্যস্তর” দেবতা ছিলেন, হিন্দু ধর্মে তীদের স্বীকৃতিলাভ 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ঘটনা | শিব এবং গণপতি (ব্যস্তর গণপতিকে 
একদা লৌকিক দেবতা শিবের পূত্ররূপে কল্পনার মধ্যেও উভয় দেবতার 
পগোব্রতার ইঙ্গিত নিহিত ) যেমন জনগোঠ্ী-স্তর থেকে অভিজাত শ্রেণীতে 
উন্নয়নের দৃষ্টান্ত, বন্া ও ইন্দ্রের মতো প্রধান বৈদিক দেবতার প্রাধান্য- 
'লোপ তেমনই তীহাদের দুর্ভাগ্যের ইঙ্ষিতবহ | যাঁই হোক, এই ধরনের 
নানা *দেব-দেবীর বুপ-কল্পনা ও প্রত্যক্ষগোচর প্রতিমার মধ্যে বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক উপাদানের মিলন-মিশ্রণ সমন্বয়ের পরিচয় প্রদীপ্ত বলেই 

স্কৃতি-গবেঘকদের কাছে মৃতিবিদ্যা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ । 

দেশতেদে ও কালভেদে একই দেবতার রূপভেদ হয়ে থাকে | অর্থাৎ 
একই দেবতার রূপ-কল্পনায় আঞ্চলিক সংস্কৃতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিবর্তমান 
ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটে । ভারতবর্ধের কোন অঞ্চলের সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক সংবাদ জানবার পক্ষে সেই অঞ্চলের দেব-দেবীর মৃতি বিশেষ 
সহায়ক । শিবের পৌম্য মৃতিগুলির অন্যতম কল্যাণন্রন্দর ব! বৈবাহিক মুতি 
প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য | এলোরা, এলিফ্যাণ্টা প্রভৃতির বিখ্যাত 
ভাস্কর্ষশিল্পে শিব এবং পার্বতীর পরিণয়-দৃশ্যে বর ও বধূ পাশাপাশি দণ্ডায়মান, 
বধূর হাত বরের হাতে ন্যস্ত ( এইটিই হিন্দু বিবাহের পাণিগ্রহণ ) ; কিন্ত 
একই দৃশ্য বাংলাদেশের ভাক্কর্ষশিল্পে ভিররাপে চিত্রিত, সেখানে বরকে 
কনের পিছনে কত্রি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ! যায় ; বলা বাহুল্য, 
দেবদম্পতির এই ভঙ্গিমায় বাংলাদেশের বিবাহপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
মানব-দম্প্রতির সপ্তপদী গমনের প্রথার অভিব্যজি ঘটেছে । নৃত্যপর শিবের 
প্রতিমা বাংলাদেশে বিরল নয়, কিন্তু এই সকল শিল্পকৃতিতে সুপরিচিত 
দক্ষিণ তারতীয় নটরাজ-মৃতির একাধিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত £ দক্ষিণ 
ভারতীয় মূতিতে দেবতার বামপদ অপস্মার পুরুধ নামক কৃৎসিত বামনের 
পৃষ্ঠোপরি স্বাপিত, বাংলাদেশের প্রতিমাতে নউরাজ তাঁর বাহন নন্দীর উপর 


১০৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি. 


নৃত্যপর (কোন কোন ক্ষেত্রে, নঙ্দীও নৃত্যপর ভঙ্গীতে চিত্রিত ) :- 
দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ চতুর্জ, বাংলার তাক্ষর্ষে নৃত্যনিপুণ দেবতার 
হাতের সংখ্যা দশ কিংবা! বারো, তাঁর হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন পৃথক, 
সেগুলির সন্নিবেশও ভিন্ন প্রকারের ; বাংলাদেশের নটরাজ শিবের ধ্যান- 
কল্পনায় ও প্রতিমা-নিদর্শনে বাঙালী শিল্পীর নিজস্বতার, অন্যভাবে বাঙালী 
সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রা, সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । একই দেবতার রূপ-কল্পনার 
প্রত্যক্ষগোচর প্রকাশনেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফট হতে দেখ যায় : 
মহাদেবের কোন বিগ্রহে পরশু ও মৃগলাঞ্ছন দেখলে বুঝাতে হবে, মৃতিটি 
দক্ষিণ ভারভের ; অর্থাৎ পরশ ও যৃগ দক্ষিণ ভারতীয় শিব-দেবতার 
অবিচ্ছেদ্য লাঞ্ছন | প্রাচীনকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নিমিত সর্যবিগ্রহের 
রূপগত বৈষম্য আর-একট উদাহরণ হিসাবে উল্লেখনীয় : গুপ্ত ও গপ্ত- 
পরবতী যুগের-- পঞ্চম-সপ্তয় শতাব্দীর-- উত্তর ভারতীয় প্রতিমাগুলিতে 
সুধদেব স্বন্ধদেশ থেকে আজানুলদ্বিত গাব্রাবরণে ভূঘিত, তীর পায়ে 
বুট-জুতা- সদৃশ মোটা ও লম্বা জুতা, কটিদেশে বিয়ঙ্গ বা অব্যঙ্গ নামক 
মেখলা, সব কয়াটতেই বিদেশী বেশবৈশিষ্ট্য ; অন্যপক্ষে, সমকালীন দক্ষিণ 
ভারতের ভাক্কষে দেবতার গাত্র নিরাবরণ, তার কটিদেশে অব্যঙ্গ 
কিংবা পায়ে বুট-জ্তাও অনুপস্থিত | আপাতত দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে বলতে 
হয় দেব-দেবীর মুতির মধ্যে একটি অঞ্চলের সমাজ-মানসের প্রকাশ ঘটে |, 
নিপুণ মুতিবিদ্‌ সেই সামাজিক চিত্রটিকে জনসমক্ষে মেলে ধরেন। 

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুঘের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবাতিত 
হয়। দেববিগ্রহে সেই পরিবর্তমান রুচি ও দৃষ্টিতগ্গীর প্রতিফলন দেখা 
যায়| পৃবৌোজ পঞ্চম-সগডম শতাব্দীর উত্তর তারতীয় সূর্য প্রতিমাতে যে বিদেশী 
বেশতৃষার সাক্ষাৎ মেলে, কালক্রমে তা প্রচ্ছন্ন কিংবা অস্তহিত হয়) অর্থাৎ' 
স্যদেবতার বপকল্পনার প্রত্যক্ষ গোচর প্রকাশে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব আস্তে: 
আন্তে কমে আসে । গুপ্ত-পূর্ব যুগের কিছু নিদশনে সূর্যের রথের অশৃসংখ্যা, 
চার, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে তার রথের সংখ্যা সাতে দাঁড়িয়েছিল | মৃতি- 
শিল্পে কালের প্রভাবের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর বিভিন্ন দেবতার' 
রূপতেদের বছলতাঁয় ; তাদের হাতের, কখনও কখনও মুখের, সংখ্যা 
বৃদ্ধিতে | হিন্দুধর্মের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জনগোঠী-সমাজের, 
দেব-দেবীদের যান্দণ্য দেবমগ্ুলে শ্বানলাভের জন্যই মূলত এই রূপভেদের; 
বাছুল্য-_হাতের ও মুখের সংখ্যার বৃদ্ধিও ধর্মীয় দিগস্তবিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গতিসম্পয় | প্রথম যুগে দেব-দেবীর হাতের সংখ্যা কখ, যেমন ক্যা 


ভারুত-সংস্কৃতি, মৃতিতত্বে ১০২৯ 


ও গুপ্ত যুগের বিষু ও দুর্গার মৃতি সাধারণত ছিভুজ ও চতুরজ | পরবতী 
কালে অষ্টভুজ বিঝ্টুপ্রাতিমার প্রচলন দেখ! গিয়েছে, যদিও আদশ বিষ্মৃতি 
চতুভুর্জ । দেবী দুর্গার ক্ষেত্রে হাতের সংখ্যা আশ্চর্ধরাপে বেড়ে যায়, বত্রিশ 
হাত-যুক্ত দেবী-প্রতিমার নিদর্শন বিরল নয়, জার পরবতাঁ কালে যে- ধ্যান- 
কল্পনা ও মূতিকে কেন্দ্র করে সর্জনীন উৎসবের স্ট্টি, সেখানে তে। 
দেবী অনিবাধতাবেই দশতুর্জ | দেব-দেবীকে স্ব স্ব বাহনের সঙ্গে ( অনেক 
সময় বাহনের পৃষ্ঠোপরি ) দেখানোর প্রথা! পরবতী কালের স্ষ্টি । অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন যুগের প্রতিমাঁতে দেব-দেবীর! সাধারণত বাহন-বিরহিত | শুধু কিমূর্ত 
প্রতীকে কালের ছাপ পড়ে? অমৃত্ত প্রতীকেও পরিবর্তমান রুচির স্বাক্ষর 
স্পষ্ট | শিবদেবতার প্রাচীনতর অমৃর্ত প্রতীকগুলি আকারে-প্রকারে মানবীয় 
প্রজননচিহ্ৃ, লোকরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে শিবলিঙ্গের বাহ্যিক স্থলতা 
প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । 

বলেছি, দেশতেদ ও কালভেদে দেব-দেবীর বূপভেদ হয়ে থাকে। 
কিন্ত,একই কালে একই দেশে দেবতাবিশেঘেব যে- সকল র্পভেদ দেখ! 
যায়, তার সংখ্যা কিংবা বৈচিত্রাও কি কম? কথাই তো আছে, 
হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা | এই প্রবাদের মধ্যে মুখ্যত রূপতেদের 
'অগণ্যতার প্রতি ইঙ্গিত বিদামান। কিন্ত সাধারণ একত্বন পরম বৈষব 
বা ভজ শৈব তীদের স্ব স্ব দেবতার বূপ-কল্পনার বৈচিত্র্য সম্পর্কে কতখানি 
সংবাদ রাখেন ? এইজন্যও মুতিবিদ্যার ব্যাপক আলোচনা ও সম্পূসারের 
প্রয়োজন । বিষুর একমুখবিশিষ্ট শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ধারী রূপ সুবিদিত, 
কিন্তু তার চতুমুখের ধ্যান-কল্পনা সাধারণ্যে অজ্ঞাত বললেই চলে ; চতুর্ব্যহ 
৷ চতর্মতি (বাসুদেব, সংকধণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধের একক্রিক রুপ) 
নাঁমে পরিচিত এই জাতীয় বিগ্রহের মধ্যের বা সামনের মুখটি সৌম্য মানুঘের 
€বাসুদেবের ব্ুপ), দক্ষিণানন সিংহের ( সংকর্ধণের ব্প), বাম 
দিকের মুখটি বরাহের ( প্রদুযুয্রের কূপ ) এবং পশ্চাতের মুখ রাক্ষসের 
€ অনিরদদ্ধের কূপ ) এবং এই ধরনের প্রতিমা মধ্যযুগের কাশ্মীর থেকে 
আশানুরূপ সংখ্যক পাওয়া গিয়েছে । কালক্রমে এই চতুর্বৃযহ চতুবিংশতি 
ব্যুহে পরিণত হলে একই দেবতা৷ কেশব, নারায়ণ, মাধব প্রস্ৃতি চতুবিংশতি 
ব্যহ নামে পরিচিত হন এবং শঙ্খ-চক্রাদি লাঞ্ছন চারিটির বিন্যাসের সামান্য 
তারতম্য করে বিক্টপ্রতিমা (সাধারণত 'ম্বানক' অথাৎ দণ্ডায়মান ) নিসিত 
হয়। এসুত্রে অপর মুখ্য দেবতা শিবের রৌদ্র ব! উগ্র রূপের প্রকাশক 
প্রতিমার সংখ্যা-বাহুল্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। ত্রিপুরাস্তক, কালাস্তক, 


১১০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কামদহন প্রভৃতি সংহারমূতি ছাড়া ভৈরব অভিধায় চিহ্নিত মুতির সংখ্যঃ 
ন্ুনপক্ষে চৌঘ্টি | ইদূরবাহন একমুখ গণেশের র্মপই সুপরিচিত, কিন্ত 
সিংহারঢ পঞ্চমুখ হেরম্ব-গণপতির খোঁজ ক'জন রাখেন ? দেবী সরস্বতীর 
বাহনরূপে হাস আমাদের অআবাল্য পরিচিত, কিন্তু রাজশাহি' মিউজিয়ামে 
দেবীপ্রতিমাতে হাসের স্বান যে মেঘ কেড়ে নিয়েছে, এ তো মুতিবিদ্যা 
পড়তে গিয়েই জেনেছি । আর একটি দৃষ্টাম্ত : বাঙালীর মনে কাতিক 
চিরকুমার, কিন্ত দক্ষিণীরা কাতিককে অবিবাহিত রাখতে চান নি, তা-ও 
আবার একটি নয়, বল্লী ও দেবসেনা নামে দু-দু”টি স্রী তাঁর জন্য সংগ্রহ 
করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় কলাকৃতি না৷ দেখলে এই তথ্য জানা যায় 
ন!, কিন্ত ক'জন সংস্কৃতি-সন্ধানী একথা অবগত আছেন ? 

আপাতদৃষ্টিতে বহু দেবতার উপাসক হলেও যথার্থ হিন্দু বরাবরই 
একেশ্বরবাদের অনুরাগী, সেই ধাণ্থেদের সময় থেকেই ( পুর্বোদ্কৃত 'একং 
স্বিপা বছধা বদস্তি' মন্তাংশ স্মরণীয় )। অতরাং মাঁঝে মধ্যে সাম্প্দায়িক 
বিরোধ দেখ। দিলেও শেঘ পর্যস্ত এক সম্পূদায়ভুক্ত মানুঘ অন্য সম্পূ্রায়ের 
মানুঘের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বলেছেন, তোমার ও আমার 
দেবতা মূলত অভিন্ন | এই সাম্পৃদায়িক বিরোধ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার 
খবরও মুতিকল৷ থেকে পাওয়া যায়| সাম্পুদায়িক বিরোধের অন্যতম 
দৃষ্টান্ত বিষ্তুর নৃসিংহ ও শিবের শরভেশ বূপ এবং বৌদ্ধ দেবতা হরি-হারি- 
হরি-বাহনোত্তব লোকেশুর ; শিবানুরাগী হিরণ্যকশিপুকে শাস্তিদানের এবং 
স্বীয় ভক্ত প্রহ্নাদকে পিতার অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য বৈষ্ণবগণ 
নৃসিংহের রাপ-কল্পনা করেন এবং শৈবরা তারই পাল্টা জবাব দেন নৃসিংহের 
হস্তারক রূপে শিবের শরভেশ মৃতি-কল্পনার মাধ্যমে | অপর মূতিটি 
বিষুতক্ত ও বৌদ্ধদের বিরোধের দ্যোতক, সিংহের (হরির ) পৃষ্টোপরি 
গরুড় (হরি ), গরুড়ের পুষ্ঠোপরি বিষ্ণু (হরি ) এবং বিষ্ণুর পৃষ্ঠোপরি 
লোকেশুর (বুদ্ধের রূপবিশেষ )-কে স্থাপনা করে বৈষণবধর্মের তুলনায় 
শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিপাদনের চেষ্টা হয়েছে । এই ধরনের কিছু কিছু সাম্প্দায়িক 
রাপশ্প্রমূতির সাক্ষাৎ পাওয়৷ গেলেও তুলনামূলকভাবে বমনুয়াত্বক দেব 
প্রতিমার সংখ্যাই বিস্তর, এবং বলা বাহুল্য, আলোচ্য প্রতিমাগুলিতে ভারতীয় 
সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সাম্পুদায়িক সমপ্রীতি ও সহনশীলতার পরিচয় 
চমৎকারভাবে মূর্ত হয়েছে । হরিহর বা শক্কর-নারায়ণ, অর্ধ-নারীশ্বর, 
মার্তও-ভৈরব, বিষ্ু-লোকেশুর, শিব-লোকেশ্বর প্রভৃতি মিশ্র প্রকৃতির 
প্রতিমাগুলিতে যথাক্রমে বিষণ ও শিবের, পার্বতী ও শিবের, সূর্য ও শিবের, 


ভারত-সংস্কৃতি, মৃতিতত্বে ১১১. 


বিষ্ু ও বুদ্ধের এবং শিব ও বুদ্ধের সমনৃয়ের বা একাম্বীভবনের আদর্শ 
অভিব্যক্ত হয়েছে । হরিহর মুতির অর্ধাংশ হরির, অর্ধাংশ হরের : অংশ 
দু'টিতে দেবতাদ্বয়ের বীপ-কল্পনাগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান ; অর্ধনারীশ্বরেরও 
তাই--দু'টি অংশে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যসহ শিব ও পাবতী একান্বীভূত ;. 
মার্তও-ভৈরবের মুতিতে একাংশ সূর্ধের, অপরাংশ ভৈরবের অর্থাৎ শিবের ; 
বিষু"লোকেশ্বর ও শিব-লোকেশুরের প্রতিমাগুলিতে যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিবের 
শিরোভূঘণে ধ্যানী বৃদ্ধের প্রতিকৃতি স্বাপন করে শিল্পী বিষ্ডু ও শিবের 
সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের এঁক্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন | বিঝ্-লোকেশুর ও শিব-. 
লোকেশুর যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের এক্যবোধের দ্যোতক, জৈনদের' 
উপাস্য অধ্বিকা বা কৃষ্মাগ্ডিনী ও পদ্গাবতী যথাক্রমে হিন্দু দুর্গী ও মনসার 
প্রতিরূপ হিসাবে হিন্দু ও জৈনধর্মের পারম্পরিক ধনিষ্ঠতার পরিচায়ক । 
প্রসঙ্গত, শুধু মূর্ত প্রতীক নয়, অমূত্ত প্রতীকের মাধ্যমেও যে সাম্পুদায়িক 
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়েছিল, তারও কিছু বাস্তব প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে । ইত্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত চতুষ্পার্শে গণেশ, বিষ্ঙ, পার্তী 
ও সূর্ষের মুতিবহ শিবলিজ্গটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য ; বলা বাছল্য 
এই' লিঙ্গ-প্রতীকটি অপর দেবতা -চতুষ্টয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিবতভ্ত কতৃক 
স্থাপিত হয়েছিল। আজমীঢ় মিউজিয়ামের একটি শিবলিঙ্গের উধ্বাংশে 
চারদিকে চারটি শিবমুখ, শির্বমুখের নিচে যখাক্রমে উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ 
ও পূব দিকে মুখ করে ব্রদ্ন।, বিষ্ণু, শিব এবং সূর্যের স্বানক মুতিচতুষ্টয় 
সংস্থাপিত। সাম্পুদায়িক এ্রক্যবোধের পরিচয়বাহী মধ্যযুগীয় তারতবর্ধের 
পঞ্চায়তন মন্দিরগুলিও ( মন্দির"মণ্ুলের মধ্যভাগে শিব, বিষ্ট দেবী ব৷ 
সর্ষ--এ'দের একজনের মুল মন্দির, মন্দির-চত্বর়ের চতুক্ষোণে বাকি চারটি 
দেবতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত ) এ সুত্রে স্মরণীয় । 


|| তিন || 


ভারতীয় মৃতিবিদ্যা অনস্তপার, ব্যাপকতায় ও গতীরতায় এতই দৃর- 
প্রনারী যে, কোন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার সবতোভদ্র পরিচয় দেওয়া 
প্রায় অসম্ভব, বড় জোর র্মপ-রেখার আভাস দেওয়া যেতে পারে। 
উপরের আলোচনায় আমি সেই চেষ্টাই করেছি কতদূর সফল হয়েছি ত। 
পাঠকের বিচার্য। কিন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির সার্ক গবেষণা যে মুতিবিদ্যার 
অনুশীলন ছাড়া অসম্ভব, তা বোধ হয় আমার এই বিনীত আলোচনায় 
পরিস্ফুট হয়েছে । গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, মুতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও. 


১১২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


'তেমনই আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে খণী। ভারতীয় পর্ডিতদের 
মধ্যে আনন্দ কেন্টিশ কুমারম্বামী, টি. এ. গোপীনাথ রাও১, এইচ, 
কৃষশান্ত্রী, বৃন্দাবনচন্ত্র ভষ্টাচাষ$ আমার আচার্দেব জিতেম্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভষ্টশালী, বিনয়তোঘ ভঙ্টাচাষ প্রমুখ মনীঘিগণ 
ভারতীয় মৃতিবিদ্যার (ঝ্বান্মণ্য, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম-সংক্রান্ত) গবেষণার 
'ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করেছেন । কিন্ত গবেষণার অবকাশ এখনও পধাণ, 
এবং সুখের বিঘয় সাম্পৃতিক গবেষকদের দৃষ্টি মৃিবিদ্যার প্রতি ক্রমশ 
আকৃষ্ট হচ্ছে । কিন্তু এই সমস্ত গবেষণার ফলাফল ইংরেজীতে প্রকাশিত 
এবং সাধারণের পক্ষে সর্বদা সহজলভ্য নয়। অথচ সংস্কৃতি-সচেতন যে 
কোন ভারতীয়ের (যে-কোন ধর্মীবলম্বী কিংবা মূতিপূজার ধ্তিরাধী কিংবা 
নান্তিক্য বুদ্ধিসম্পরন হলেও ) পক্ষে ভারতীয় মৃতিবিদ্যার সঙ্গে অল্পবিস্তর 
পরিচিত হওয়া আবশ্যক | কিন্ত সে ধরনের বই কোথায়? সম্পৃতি 
হিন্দিতে মৃত্তিবিদ্যা বিঘয়ক ছোট-বড় কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । 
দীর্ঘকাল আগে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূঘণ রচিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী সম্পকিত 
গ্রদ্বিকাতে বাংলা ভাঘায় মৃতিবিদ্যা আলোচনার আভাস পাওয়া গিয়েছিল । 
এক দশক আগে জিতেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত *পঞ্চোপাসন।* 
( কলিকাতা, ১৯৬৬) গ্রন্থের প্রকাশ বাঙালী গবেঘণার ক্ষেত্রে ঘটন। 
হিসাবে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ; এতে বিষু-শিবাদি ব্ান্নণ্য দেবত।-পঞ্চকের 
মৃতিকলা ও মৃতিতত্ব সম্পর্কে মূল্যবান আলোচন। আছে । কিন্ত বাংলাতে 
এমন একটি গ্রন্থও নেই যাতে ঝ্ান্নণ্য,, বৌদ্ধ, জেন এবং লোকায়ত 
সকল ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর মুতি সম্পকিত আলোচনা! আছে | জানি, 
এই ধরনের গ্রন্থ রচন৷ প্রচুর সময়-, পরিশ্রম- ও গবেঘণ।- সাপেক্ষ এবং 
সম্প্রতিকালে আমাদের দেশে সেই ধরনের তন্নিষ্ঠ পরিশ্রমী গবেষক কোটিকে 
গোটিক | ধরনের দেশ তারতৰ্ধে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাদের 
মধ্যেও কেউ এই দুরূহ বত উদ্যাপনে এগিয়ে আসেন নি, নিঃসন্দেহে 
এ ঘটনা খেদজনক । 


১ তার কাঁতিত্তস্ু-সদুশ 512%2%/5 ০ 28868 160%081927। (€:815058, 
৬০]. 2 914, ০1. 10, 2956) সম্পূতি আমার সম্পাদনায় 17501021081 33০০8 
8০885 € 72৩1৮8 ৪80. 58:89:58] ) থেকে দীর্ঘদিন বাদে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে ! 


মুতিশিলে হিন্দু দেব-দেবী, 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত 


জ্মার্ত হিন্দুর প্রধান পাঁচ উপাস্য দেবতা হলেন বিষ, শিব, সূর্য, 
দেবী (আদি স্ত্রী-শক্ির দৈবী' কপ ) এবং গণপতি। প্রাচীন ভারতবর্দে 
এই দেবতাপঞ্চকের এক একজনকে কেন্দ্র করে এক একটি ধর্নসম্পৃদায় গড়ে 
উঠেছিল । সম্প্দায়গুলি যথাক্রমে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাজ এবং গাণপত্যা 
নামে পরিচিত । বতমানে সম্প্দায়গুলির যধ্যে সৌর এবং গাণপত্যের 
অস্তিত্ব বিশেষ নেই বললেই চলে । এবং হিন্দুরা তাঁদের বিশেষ বিশেষ 
ইষ্টদেবতার ( বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর, শৈবরা শিবের ) মুখ্য উপাসক হলেও বাকি 
চার দেবতার প্রতি *ভক্জিমান এবং পৃজাচনার সময় পাঁচ দেবতাকেই 
ক্মরণ ,করেন (গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ? )। হিন্দু স্বাপতোর 
স্পঞ্চায়তন মন্দিরের কল্পনা ও নিম্মাণেও এই পঞ্চোপাসনার ( পঞ্চ দেবতার 
উপাসনা! ) পরিচয় প্রমূত্ত। পাঁচটি মন্দিরের সমবায়ে নিমিত পঞ্চায়তন 
মন্দিরপ্রকল্পের কেন্দ্রীয় বা মধ্যস্থ মন্দিরটি নির্মাণকারী ভক্ত বা ভজদের 
ইষ্টদেবতার মন্দির, চার কোণে অবস্থিত বাকি চারটি মন্দিরে দেবতা- 
চতুষ্টয়ের বিগ্রহ অবস্থিত । অথাৎ মুল মন্দিরটি বিষ্তর হলে বাকি চারটি 
মন্দিরে শিব, সূর্য, দুর্গা ব৷ পাবুঁতী (দেবীর গণবোধক রুপ ও নাম) 
এবং গণেশের প্রতিমা! বিরাজিত হবে । বাহ্যত বহু দেবতার উপাসক 
হিন্দুরা যে মূলত একেশ্বরবাদী এই পঞ্চোপাসনার মধ্যেও তাঁর পরিচয় 
বিদ্যমান এবং এই একেশ্বরবাদের সুর দূরবিসারী, খাশ্থেদের 'একং 

সন্বিপ্রা বহধা বদস্তি' মন্ত্রাংখে তা প্রথম শ্ন্ত হয় । 
সদ্যোস্ত দেবতাপঞ্চক ছাড়া আরও বহু দেব-দেবী হিন্দুদের শ্রদ্ধার 
'আসনে সমাসীন | ব্রন্ধা, দ্বন্দ-কাতিক, নবগ্রহ। অষ্ট দিকৃপাল এমন কি 
একাধিক' লৌকিক দেব-দেবীকেও হিন্দুরা ভরি নিবেদন করে থাকেন। 
সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণ সমন্বয়ের ফলে দূর অতীতের সীমাবদ্ধ. দেবনগুলী 
যে কালক্রমে বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করেছে এবং এরই ফলে দেব-দেবীদের 
মূল র্প-কল্পধাতেও যে অনেক পরিবর্ন ও পরিমার্ঘন ঘটেছে তা 
অনুসাঁদ করতে অন্ুবিধ! হয় না| হিন্দু দেব-দেবীদের যুতি, সংখ্যাতে 
সি বিরান সা অসাধারণ, ফলত সে" সব মুক্তি ব্যাখ্যা খর. 
এ 


১১৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বর্ণনা স্বতন্্ ও বৃহৎকলেবর গ্রন্থের বিঘয়ীভূত ।১ বর্তমান আলোচনায় 
কয়েকটি দৃষ্টান্তের বর্ণনায় হিন্দু দেবপ্রতিমা-শিল্পের আভাসমাত্র দেওয়া হলো 1 


পরমভাগবত গুপ্তবংশীয় সয়াটদের আমল (খ্রীস্টীয় চতুর্থ-ঘষ্ঠ শতক ) 
থেকেই বিষ্ণ্মূতির বৈচিত্র্য ও প্রাধান্য বাড়তে থাকে। গুপ্তপূর্ব যুগের 
প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে সবপ্রাচীন নিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে উত্তর আফগানি- 
স্তানের আইখানুম-এ প্রাপ্ত ইন্দো-গ্রীক নৃপতি আযাগাথোক্রিস (খ্রীস্টপূর্ 
দ্বিতীয় শতাব্দী ) -এর ব্রোঞ্জ মুদ্রায় ; এর এক পিঠে চক্রধারী বাস্থুদেব-বিষ্ণ, অন্য 
দিকে হল ও মুঘলধারী বলরাম । এ ছাড়া খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের বিষ্চু- 
মিত্রের তাম্রমুদ্রায় উৎকীণ অস্পষ্ট বিষ্ুমৃতিটিও উল্লেখযোগ্য । কিন্ত 
পৌরাণিক বিষুর অর্থাৎ আঁদিত্য-বিষ্ু, নারায়ণ ও বাস্থদেব কৃষ্ণের সমন্বয়ে 
সপ্তাত দেবতার রূপ-কল্পনা সার্থক, বিচিত্রততর ও বছবিধ মূৃতির মাধ্যমে 
অভিব্যক্তি লাভ করে গুপ্ত ও গুপ্তোতর যুগে । ৃ 

বিষ্ুর বিভিন্ন প্রতিমাকে “ঘরববের* (অর্থাৎ ধবমূতি ), '“ব্যহমৃতি 
এবং «বিভব বা “অবতার"মূতি, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়! 
এই তিন শ্রেণীর মুতি যথাক্রমে বিষ্ণুর “পর”, 'ব্যহ* এবং “বিতব' 
রূপের প্রকাশক | খ্বীস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে দক্ষিণ ভারতে রচিত 
“বৈখানসাগম' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ, কামনা-বাসনার 
চরিতার্ধতা, শৌর্বীর্বলাভ এবং শত্রর ক্ষতিসাধন -- তক্তগণের এই চতুবিধ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথাক্রমে 'যোগ*, “ভোগ” “বীর এবং 'অতিচারিকঃ এই 
চার শ্রেণীর ধরবমূতির স্্টি। এদের প্রত্যেকটি আবার 'স্বানকঃ, “আসন? $ 
শয়ন” এই তিনভাগে বিভক্ত | আলোচ্য হ্বাদশটি উপবিভাগের প্রত্যেকটি 
আবার উত্তম, 'মধ্যম* ও “অধম এই তিন শ্রেণী-পর্বায়ে বিভক্ত । বাস্তবে 
অবশ্য ছত্রিশ রকমের ধ্রবমূত্তির সাক্ষাৎ মেলে না | বীরশ্রের্ণীর কোনও বিষ্ণু 
মূতি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। অভিচারিক শ্রেণার একটি স্বানক বা 
দণ্ডায়মান প্রস্তরমুতি বর্মানের চৈতনপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে । আনুমানিক 


ই 





১ হিন্দু মৃতিতত্বের সবশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ জিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
1085610176% ০7 2772 1209£%70 ॥ ১৯৫৬ সালে এই গ্রন্থের প্রকাশের 
পর (সম্পৃতি পুনম্দ্রিত ) আবিষ্কৃত. আরও অনেক আকষক গ্রতিমা-নিনপনের 
কগ্মেকটি প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উন্নিধিত হয়েছে । 


মূতিশিয়ে হিন্ু দেব-দেবী, কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১১৫ 


সপ্তম শতাব্দীর এই চার হাতবিশিষ্ট কুদর্শন মূতির নিচের দক্ষিণ ও বাম হস্ত 
যথাক্রমে গদাদেবী ও চক্রপুরুঘের মস্তকোপরি ন্যস্ত) উপরের দক্ষিণ ও বাম 
হান্তে যথাক্রমে পন্ম ও শঙ্খ ধৃত রয়েছে । বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত যোগমৃতি- 
গুলির মধ্যে মহাবলীপুরমের যোগস্থানক ও যোগশয়ন এবং মথ্রার 
যোগাসন মূতিগুলির উল্লেখ কর! যায়। বিষ্ুুর ভোগমূত্তির সংখ্যা স্বভাবতই 
বেশি এবং ভারতের সবত্রই এ ধরনের মৃতি পাওয়া গেছে। দুই হাত-, চার 
হাত-, আট- হাতবিশিষ্ট মৃতির মধ্যে চতুরভূজ প্রতিমার সংখযা সর্বাধিক : 
এই শ্রেণীর মুতিতে দেবতার দু দিকে তাঁর দূই পত্বী লক্ষ্মী ও সরস্বতী, 
( কখনও বা৷ দেবী বন্গুমতী ) দণ্ডায়মানা | উত্তর প্রদেশের ফতেপুর 
সিক্রির কাছে র্মপবাস গ্রামে প্রাপ্ত শঙ্খ- ও চক্র- ধারী মৃতিটি দ্বিভূ্, 
বাদামী গুহাগাত্রে ক্ষোদিত মতাটি অষ্টভুঙ্দ ; শেঘোক্ত তাক্কর্ষে দেবতার 
দক্ষিণ পার্শস্থ হস্তে চক্র, শর, গদা ও খঙ্জী এবং বাম দিকের তিন হাতে 
শঙ্খ, খেটক ও ধনু, অপরটি কটিহস্ত তঙ্গীতে বিন্যন্ত | দেবতার চতুর্ভুজ 
মূড়ি- শ্রেণীর প্রাচীন নিদর্শন মথুরার রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহালয়ে এবং মধ্য প্রদেশের 
উদয়গিরি গুহাগাত্রে দেখ! যায় । প্রথম মূত্তির পিছনের দূ হাতে গদা ও 
চক্র, সামনের দূ. হাতের দক্ষিণটি অতয়মুদ্রায় বিন্যন্ত ; বামটিতে কমওলুসদৃশ 
দীর্ঘগ্রীব জলপাত্র ৷ দ্বিতীয় মুতির পিহ্বনের হাত দু'টি চক্রপুরুষের ও গদা- 
দেবীর মস্তকোপরি ন্যস্ত, সামনের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাত ভেঙে 
গেছে ; উদয়গিরির মু'তির বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শনের 
সাক্ষাৎ মেলে । এ 

বিষ্তর ভোগাসন মৃতির দু'টি উপবিতাগ : এক শ্রেণীর মৃতিতে দেবতা 
আঁদিশেঘের কৃগলীনিখিত আসনে সমাসীন, অন্যাটিতে তিনি স্বীয় বাহন 
গরুড়ের পৃষ্ঠে বসে থাকেন । এই দুই শ্রেণীর আসনমূতির দুটি উদা- 
হরণ যথাক্রমে উত্তর প্রদেশের দেওগড়ের দশাবতার মন্গিরগাত্রে উৎকীর্ণ 
মূতি এবং বাখ্রগঞ্জে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা । দেওগড়ের মন্দিরগাত্রে দেখতার 
তভোগশয়ন মূতির যে- দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, ত৷ শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে 
অনুপম ও সুপ্রসিদ্ধ । 

বিজুর ব্যহমুতিগুলির দু'টি রূপ :. চতুরুতহ' ও “চতুবিংশতি ব্হ' | 
বালুদেব, সক্কর্ষণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধের মৃতিসমন্থিত রাপ “চতুর্র্বহ' বা 
“চতুর্মুতি' নামে পরিচিত | একাধারে সন্লিবেশিত এই চারটি মুখের পামনের 
সৌম্য মুখটি ব্যুহ বাঁজুদেবের, দক্ষিণের মুখটি সিংহাস্য স্বর্ণের, বামের 
মুখটি বরাহবদন প্রদ্যুযরের এবং পিছনের রাক্ষসমূতিট অনিরুদ্ধের | 


১১৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মনে হয় কাশ্মীরে বিষ্ুুর চতুর্বহ যখন “চতুবিংশতি ব্যুহে' ব্রপাস্তরিত হলো, 
তখন ভিন্ন এবং সহজতর উপায়ে দেবতা দ্ধুপায়িত হলেন £ বিষ্ণুর চারটি হাতে 
শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারটি লাঞ্চনের ভিন্নরূপ অবস্থানের ছারা বিঝণুর 
চতুধিংশতি রূপ পাঁওয়। গেল এবং প্রত্যেকটি রূপের একটি করে নামও 
স্থিরীকৃত হলো । এই চব্বিশটি মুতির প্রত্যেকটিতে দেবতা একবজ্, ও 
দণ্ডায়মান | 
বিষ্তুর বিভব- বা অবতার- মৃতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, এবং 
এদের প্রাচীনত্বও দরপ্রসারী| বিভিন্ন পুরাণে অবতার-রূপের যে- সকল 
তালিকা আছে, তার একটিতে আছে বিষ্র অবতার-সংখ্যা উনচল্লিশ । 
কিন্ত বিষ্টুর দশাবতারের এঁতিহ্যই স্ুপ্রচলিত | মৎস্য", কৃর্ম- ও বরাহ- 
অবতারের রূপ পূর্ণত বা অংশত পশুরূপে শিল্পিত হতো, নরসিংহ স্বভাবতই 
সিংহাস্য ও মনুঘ্যদেহী $ বামন অবতারের দৃই ক্মপ £ (১) বামনাকৃতি ব্াহ্নণ 
বালক ও (২) উধ্বরে পদোতক্ষেপকারী দেবতার বিরাট রাপ। বাকি 
অবতার-মুততির সবগুলিতেই বিষণ নররূপ এবং প্রধানত দ্বিভুজ | ভারত" 
বর্ধের প্রায় সর্বত্রই বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-রূপের প্রতিম। পাওয়া গেছে। 
এই সকল রূপের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নরসিংহ এবং বামন-ত্রিবিক্রম, 
এই তিন অবতারের স্বতন্ত্র প্রতিমার সংখ্যা সমধিক | অনেক ক্ষেত্রে 
বিষ্টুমূতির পৃষ্ঠ*ফলকে এক সঙ্গে দশাবতারের দেবতার প্রতিকৃতি ক্ষোদিত 
হতো | বিঝুপট নামে এক শ্রেণীর প্রস্তর ও ধাতব পট্টের উপর উৎকীর্ন 
বিষ্তর দশাবতার যূতি বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে। 
ভারতবর্ষের বিতিন্ন স্থানে আবিৃত অবতার-মূতিগুলির মধ্যে এক্বাহাবাদের 
নিকাম্ব গাড়ওয়া গ্রামের মৎ্স্য- ও কৃর্ম- মুতি ; মহাবলীপুরম, উদয়গিরি, 
বাদামী ও এরানের বরাহমূতি €( এরানের মুতিতে দেবতা। পুরোপুরি পশ্ত- 
রূপেই রূপায়িত, বাদামীর মুতিতে পৃথিবী-দেবী বরাহ-বিষ্ঠুর বাম হস্তে 
উপর দণ্ায়মান৷ ; এলোরা, দাদিকোশ্ু ( মাদ্রাজের দিলিগল-এর কাছে) 
গাড়ওয়া, পাইকোড় ( বীরভূয, পশ্চিমবঙ্গ ) প্রভৃতি স্থানের নরসিংহ- মতি ; 
মহাবলীপুরম, বাদামী, এলোর৷ প্রভৃতির বামন-ত্রিবিক্রম মতি উল্লেখযোগ্য । 
পরশুরাম, রাধব-রাম এবং বলরামের-( বলরামের প্রাচীনতম 1 প্রতিকৃতি পূর্বোজ 
আ্যাগাথোক্রিস-এর মুদ্রায় দৃশ্যমান) প্রাচীন ম্বতত্্ প্রতিষ। বিরল এবং 
তাঁদের প্রত্যেকে সাধারণত দ্বিভুদ রূপে চিত্রিত হন । দক্ষিণ ভারতে 
কৃঝের সত্যভাম। ও . কুষ্িদী এই দুই পত্মীনহ রাপটি সমধিক প্রচনিত। 
শ্রীচৈতদোের গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের সঙ্গে বালগোপান ( নাড়গোপাল ), 


মৃতিশিল্ে হিমু দেব-দেবী, কয়েকটি দৃ্ান্ত ১৩৭ 


বেগুগোপাল, গোবর্ধনধারী, কালীয়দমন, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি 
কৃষের নানাবিধ প্রতীকী লীলামৃতি সংশ্লিষ্ট এবং এইসব মুতি মধ্য ও 
বর্তমান যুগের বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষু-মন্দিরে পূজিত হয়। কন্কির 
স্বতন্ত্র মূতি পাওয়া যায় না ; দশাবতার ফলকেই তিনি অশ্বারোহী ও. 
অসিধারী রূপে চিত্রিত হন | | 

বিষুর পৃরবোল্লিখিত উনচল্লিশ অবতার রূপের মধ্যে শাস্তাত্বন্‌ বুদ্ধের 
সঙ্গে অভিন্ন, থঘভনাথ জৈনধর্মের প্রবর্তক খঘতনাথ বা আদিনাথ। 
অন্যান্য অবতারের মধ্যে নর-নারায়ণ, মান্ধাতা, করীবরদ, দত্তাত্রেয়, 
বিশবরূপ প্রভৃতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতি পাওয়া গেছে । দেওগড়ের 
দশাবতার-মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ নর-নারায়ণের যুগম মুতি, অমরাবতীতে 
প্রাপ্ত মান্ধাতার মতি, করীবরদ বা গজেন্দ্রমোক্ষ কূপের প্রতিকৃতি, দত্তাত্রের 
অর্থাৎ বন্না-বিষু-শিবের সমনৃয়াত্বক বা সমবেত মূতি, রাজশাহি মিউজিয়ামে 
বিদ্যমান বিংশতি-হত্ত .সমপদস্বানক বিষুর বিশ্বরূপ-মৃতি, অশৃযুখবিশিষ্ 
বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূতি (নুগ্গেহালীর অষ্টভুজ মুতি ) প্রভৃতি বিষ্তুর অন্যান্য 
অবতাররপের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত | দক্ষিণ ভারতের একাধিক স্থানে আবিষ্কৃত 
'্রিযুতি' শ্রেণীর মৃতিগুল্িতে মধ্যবতী প্রধান স্থানটি বিষ্তুর, পাশ্ববর্তী 
মুতিহ্বয় শিবের ও বন্গার ; এখানে বিষ্ুকে অপর দুই দেবতার চাইতে শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ করবার প্রয়াস স্ুপ্রকট | অন্যপক্ষে, হরিহর, বাসুদেব-লক্ষ্াী, 
স্যনারায়ণ, পূর্বোজ দতাত্রেয় (বা হরি-হর-পিতামহ ) মূতিগুলিতে বিষ্ণু 
ভজদের ধমীয় ওঁদার্য ও সমন্য়াত্বক মনোভাবের পরিচয় প্রতিফলিত। 
বৌদ্ধ ও বৈষব ধর্মের সমনৃয়াত্বক প্রচেষ্টা বিষ্ণ-লোকেশুর শ্রেণীর প্রতিমা- 
গুলিতে প্রমৃত | 

বিষু-মৃতির সূত্রে বিষ্ুুর লাগছনগুলির মানবিক রূপ-কল্পনার উল্লেখ 
করতে হয়। চক্রপুরুঘ ও গদাদেবী ছাড় অন্য দুই লাগুনের মানবিক 
রূপ হলো পক্মপুরঘ ও শঙ্খপুরুঘ । আয়ুধপুরুঘ নামে কথিত এই চারটি 
লাঞ্ছনের ম্বাধীন ও ম্বতথ্ব মৃতি নেই, বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁরা রূপায়িত হন। 
বিষ্ণুর বাহন গরুড় কখনও কখনও ভ্তত্ত বা ধ্বজের উর্বীরও দৃষ্টিগোচর 
হন। এখানে খীষ্টপূর্ব ছিতীয় শতাব্দীর বেসনগরের ( মধ্য প্রদেশের 
ভিনসার কাছে ) বিখ্যাত গরুড়ধ্বজ স্মরণীয় | গরুড় এক হিসাবে বিষুর 
বাহন। অন্যভাবে তার পত্তপ্রতীক- রূপ । | 


৯১৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, 
শিব 

বিষ্তর মতো হিজ্দুদের আর-একজন প্রধান দেবতা শিব ব৷ মহাদেব । 
তাঁরও একাধিক রূপ : অমূর্ত ব৷ প্রতীকী লিঙ্গ-রূপ, পশু-াপ ও মানুঘী 
রুপ । অন্যান্য দেবতার মানুঘী দ্ূপ জনপ্রিয়, কিন্ত প্রতীকী রূপ শিব- 
লিঙ্গের মাধ্যমে মহাদেবের পৃজার্চনা সমধিক প্রচলিত। বস্তুত, ভারতের 
প্রত্যেক শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের আরাধ্য বস্তু শিবলিঙ্গ, দেবতার পশু-বূপ 
€তার বাহন ব্ঘ, নাম নন্দী) ও মানুধী রূপগুলি মন্দিরের অন্যত্র 
মৃতিত। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকের কিছু লেখবিহীন মুদ্রায় 
( কিছু ০85 বা! ঢালাই, কিছু ছাচে তৈরী ) শিবলিঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে । 
শিবলিঙ্গের জনপ্রিয়তা কিছু সংখ্যক আকর্ধণীয় মিশ্র রূপের দৃষ্টান্তেও 
সপ্রমাণ £ মুখলি্গ এবং লিঙ্গোত্তব-মুতিতে শিবলিঙ্গের সঙ্গে দেবতার 
মানুধী রূপও চিত্রিত। খ্ীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নিমিত ও অন্ধ 
প্রদেশের গুড়িমল্লমে আবিফৃত নিদর্শনে একটি বড়ো শিবলিঙ্গের উপর 
দ্বিভুজ ও জটাধারী মহাদেবের মুতি দেবতার প্রতীকী ও মানুঘী রূপের 
সমনৃয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টাস্ত। অনুরূপভাবে, এ সময়ের কিছু মুদ্রায় 
দেবতার প্রিয় লাঞছন ব্রিশূল ব৷ পরশু-সমন্বিত ব্রিশূলসহ বৃষ দৃ্টিগোচর হয় । 
ভ্রিশলের অনুঘঙ্গে এই ব্ঘকে শিবের পশু-রপ মনে করা সঙ্গত। 
খীস্টীয় ঘষ্ঠ শতাব্দীর হৃণ রাজা মিহিরকুলের মুদ্রায় বৃঘের প্রতিকৃতির 
নিচে “জয়তু বৃঘঃ' লেখা আছে, বলা বাছন্ক্য এই বৃঘ শিবেরই পশ্ু-রূপ | 
দেবতাঁর মানুঘী রূপের সংখ্য প্রচুর, প্রকাশভঙ্গী অনুসারে মানুঘী মৃতিগুলি 
“সৌম্য ও “ঘোর' এ দু শ্রেণীতে ভাগ কর৷ যায় । কয়েকা্ট কাহিনী- 
আশ্রিত হওয়ায় 'সৌম্য* ও “ধোর' মৃতিগুলির দু"টি উপবিভাগ : কাহিনী- 
বিহীন সৌম্য ও ঘোর মৃতি, কাহিনী-আশ্রিত সৌম্য ও ঘোর প্রতিকৃতি, 
অর্থাৎ মেটি চার শ্রেণীর শিববিগ্রহের সাক্ষাৎ মেলে । হরগৌরী, বৃঘবাহন 
€বৃঘের পিঠে হেলান দিয়ে দীড়ানে। ), বৃঘভারঢ (বৃঘতে আরাঢ ), 
চক্ত্রশেখর ( জটয়' অর্ধচন্ত্র দৃশ্যমান ) প্রভৃতি কাহিনী-বিহীন সৌষ্য 
প্রতিমা ; গঙ্গাধর (অটায় ধৃত গঙ্গা ), কল্যাণলুল্দর ( শিব-পাবতীর 
পরিণয়-দৃশ্যের বূপায়ক ), রাবণানুগ্রহ ( ভক্ত রাবণের দর্পহারী ও 
অনুগহকারী ), চণ্ডেশানুথহ € বিচারশর্মার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে তাঁকে চণ্ডেশ 
নাস দিয়ে প্রধান প্রতিহারী "নিযুক্ত করেছিলেন ) প্রভৃতি কাহিনী-আশ্রিত 
সৌম্য যুতির দৃষ্টান্ত ; রাবণানুগবহ, চণেখানুগ্রহ প্রভৃতি দেবতার | “অনুগ্রহ 


মৃতিশিল্লে হিন্দু দেব.দেবী, কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১১৯ 


'মুতি' নামেও পরিচিত | মহাদেবের ধোর রূপের সংখ্যা যথেষ্ট, হওয়াই 
'স্বাভাবিক, কারণ হিন্দুদের কল্পনা-কিংবদস্তীতে তিনি ধ্বংসের দেবত! । 
অধোর, পাশুপত, ভৈরব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি তীর কাহিনী-বিহীন বিগ্রহ । 
অধিকাংশ শৈব আগম ও তন্তর্রন্থে মহাদেবের তৈরব-রূপের সংখ্যা চৌঘাটি 
বলা হয়েছে ( চৌঘটি ভৈরবের জন্য চৌঘটি যোগিনীর কল্পনা ও মৃতিও 
এ সুত্রে স্মরণীয় ), এই সব ভৈরবের অধিকাংশই ভয়ালদর্শন। তার 
কামদহন বা কামাস্তক, কালারি বা যমাস্তক, ব্রিপুরাস্তক, গজাসুর-সংহার 
প্রভৃতি কাহিশী-নির্ভর ঘোর মূতির দৃষ্টান্ত ( লামকরণেই স্পষ্ট ; যেমন, 
কামাস্তক অর্থাৎ যে- মূতিতে তার কামদহনের দৃশা বা ঘটনা রূপায়িত )। 
এই চার শ্রেণীর মূতি ছাড়া আর-একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রতিমানিচয়ের 
'গ্রণবোধক নাম '“দক্ষিণামূতি', এই ধরনের মৃতিতে মহাদেবের যোগীরাপ, 
ব্যাখ্যাতা- ব৷ শিক্ষক- *ূপ এবং নৃত্যগীতে পারঙ্গম রূপের পরিচয় দেওয়। 
হয় ( দক্ষিণমুখী হয়ে তিনি যোগসাধনা, শিষ্যদের শিক্ষাদান ইত্যাদি 
করেছিবেন বলে দক্ষিণামূতি নামকরণ ) ; মহাদেবের দক্ষিণামুতির 
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় উদাহরণ “নটরাজ' | পর্বোক্ত শ্রেণীগুলির 
'€ দক্ষিণামূতিসহ ) ঘহিঃপাতী দেবতার আর দু'টি শ্রেণীর রূপ-নিদর্শন 
হলো! £ সদাশিব ও মহাপদ।শিব এবং লকুলীশ মৃতি.। সদাশিব-মহাসদাশিবে 
শুদ্ধ শৈবদের তত্বদর্শন অভিব্ক্ত ; আদিতে মানুঘ ও শৈব গুরু এবং পরে 
'দেবায়িত ও শিবের অবতাররূপে কল্পিত লকুজীশের মূতি মহাদেবের বিগ্রহ 
রূপেই পূ্িত হয়। নিচে শিবের বটুক-তৈরব ও নটরাজ রূপশ্প্রমূতি 
বণিত হলো । 

বটুক-তৈরব : 'ভরণ' বা সৃষ্টিকে রক্ষা করেন বলে মহাদেবের" 
আর-এক নাম ভৈরব, যদিও তৈরবের কপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উগ্র ও 
ভয়াল । চৌঘটি ভৈরবের অন্যতম *বটুক-ভৈরব' নামের অর্থ সুন্দর বা! 
'যুবক ভৈরব | প্রীচীনতর “রূপমণ্ডন' গ্রস্থে আছে, বটুক-তৈরবের হাতের 
সংখ্যা অট ; ছ হাতে খা, পাশ, শল, ডমরূ, কপাল ও সর্প, বাকি দু 
হাতের একটিতে অভয়-মুদ্রাঃ অন্যটিতে মাংসখণ্ড ; বটুক-ভৈরবের সঙ্গে 
আছে একটি কুকুর, কুকুরের রং তার প্রভুর গাত্রবর্ণের মতো! | “বটুক- 
তৈরবকল্পঃ নামে আর-একটি গ্রন্থের বণনা এ রকম : ত্রিনয়নবিশিষ্ট দেবতার 
রজবর্ণ জটা, এবং তার গায়ের রঙও লাল ; তিনি সম্পূর্ণ উ্ঙ্গ ও প্রেত- 
প্রমথ-পরিবৃত, তাঁর হাতে শৃল, পাশ, ডমরূ ও কপাল, এবং তিনি তার 
বাহন ককরের উপর আরোহণ করেন। 


১২৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বিভিন্ন স্বানে প্রাপ্ত ঘটুক-ভৈরবের মৃতিগুলি চতুর্ভজ, বেশির ভাগই 
স্বানক অর্থাৎ দণ্ডায়মান শ্রেণীভুজ | দক্ষিণ ভারতের পট্টীশৃরমের, 
নিদর্শনে বটুক-দেবতা নগ্ন এবং শূল, ডমরু, পাশ ও কপাল ধারণ করে, 
আছেন ; তাঁর ঠিক পিছনেই একটি কৃকুর কণ্ঠহার ও অন্যান্য অলঙ্কার 
সুশোভিত । উত্তর ভারতের দৃষ্টাস্তগুলিতে বটুক-ভৈরবের পায়ে * চটি 
জাতীয় জুতা দৃশ্যমান, এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণের বিগ্রহগুলিতে অনুপস্থিত ॥. 
বেনারসে আবি্নুত একটি মৃতিতে তরুণ দেবতা নরমুণ্মালা ও নুমুণ্- 
মেখলা' পরিহিত, তিনি বাম দিকে অগ্রসরমান, তাঁর সহচর কৃক্রটি তাঁর 
মূল দক্ষিণ হস্তে ধত কতিত নরমুণ্-লেহনে ( রক্ত-লেহনে বলা বাহুল্য ) 
নিরত ; ভৈরবের বাকি তিন হাতে তরবারি বা খড়গ, ঘণ্টা ও ব্রিশল। 
অন্ধু প্রদেশের গুণ্টুর জেলাম্ব দুগিতে প্রাপ্ত দৃষ্টান্তে বটুক-ভৈরবের কৃকুর- 
সঙ্গী প্রভুর বাম হস্তধৃত নরমুণ্ড চর্বণের চেষ্টায় রতু ; খড়গ, ডমরু ও. 
ব্রিশল দেবতার বাকি তিন হাতের লাঞ্ছন। খাজ্রাহোতে পাওয়া, 
আসন ভঙ্গীর একটি বিশিষ্ট উদাহরণে দেবতার একটি হাতে তার ফুকুরের 
গলার শিকল, অন্য তিন হাতে গদ! ( এ লাঞ্চন বিরল ), ঘণ্ট। ও খড়া । 
উপরি-বণিত সব ক'টি নিদর্শনেই কৃকূর বটুক-ভৈরবের অপরিহার্য 
সঙ্গী । কৃকুর কোন দেবতার বাহন বা সহচরের মর্যাদা পায় নি 
(অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বিশ্বাসে ও কল্পনায় যমের সহচর ), একমাত্র- 
মহাদেবের বটুক-ভৈরবের রূপভেদ ছাড়া | তথ্য হিসাবে এটি মনোযোগের 
যোগ্য | কিস্ত এ প্রপঙ্গে সর্বাধিক আঁকর্ধণীয় সংবাদ পাচ্ছি যজুঃ- ও. 
অথর্ব- বেদ থেকে ।৯ অথর্ববেদে রূদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে (১১, ৯* ৩০) 
সহচর হিসাবে তাঁর বহু চওড়া চোওয়ালের কুকুরের উল্লেখ আছে; 
কৃকৃরগুলি প্রায় সময়েই এমন চিৎকার করে যে. কেউ রুদ্রের কাছে যেতে 
সাহস পায় না। যভুবেদের একাধিক স্থানেও কদ্রকে "শুপতি' অর্থাৎ, 
“কুকুরের প্রভু" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (“বাছলনেয়ী সংহিতা", 
১৬. ২৮ ; 'কাঠক সংহিতা” ১৭, ১৩ ; 'মৈত্রায়নী সংহিতা5 ২, ৯. ৫ )। 
বটুক-ভৈরবের বর্তমান মুতি-নিদর্শনগুলির কোনটিই নবম-দশম শতাব্দীর: 
পৃববতী নয়। কিন্তু কৃকুর-বাহন বটুক-্ভৈরবের ষঙ্গে রূদ্রের সহচনর- 
হিসাবে কুকুরের উল্লেখকে সংশ্লিষ্ট করা অসঙ্গত হবে না। র্ুপ্রের বেদ-- 
$ বতমান লেখক ১৯৬৭ সালে এ বিষয়ে সবগ্রথম বিদ্বৎসমাজের দপ্টি আকর্ষঞ 
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মৃতিশিল়নে হিন্গু দেব-দেবী, কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১২১" 


বণিত বাপের সঙ্গে বটুক-তৈরবের পরিচিত মৃতিগুলির কালের ব্যবধান: 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সন্দেহ নেই, কিন্ত দীর্ঘকাল বাদে আপাতবিস্মৃত বছ 
ধ্রুতিহ্য-কিংবদস্তীর পুনরুথান অসম্ভব নয়। যজুঃ ও অথব- বেদের 
আলোচা রুদ্রের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃকুর-বাহন বটক-ভৈরবের মুতি 
তারই একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত 1 
নটরাজ : মহাদেবের দক্ষিণামূতির অন্যতম নটরাজ, তাগুযনূত্যের 
লীলামৃতি। “নটরাজ' নামাস্তরে 'সভাপতি' নামেও পরিচিত | শিবের নটরাজ 
মৃতির অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং শ্রই মৃতির বূপ-কল্পন। 
দক্ষিণ ভারতের কোনও স্বানে উদ্ভুত হয়েছিল মনে করা অসঙ্গত নয়। 
বস্তত, শিশ্লরসিক-সমাজের প্রশংসাধন্য চারিহস্ত- বিশিষ্ট যে- নটরাজমূতি 
ভারতে সুপরিচিত তার উদ্ভব দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের আমলে ; 
চোল শিল্পশৈলীর অন্তর্গত ব্রোপ্রনিমিত এই মৃতিগুলি মধ্যযুগের ভারতীয় 
শিল্পীদের অসাধারণ হ্ষ্টরূপে নন্দিত হয়েছে। এই বূপ-প্রমূতিতে শিব 
অপস্ষার-পুরুঘ ( তামিল ভাঘায় “ম্য়লক" ) নামক এই কৃত্রী বামনের 
উপর নর্তনশীল, তাঁর দক্ষিণ পদ অপস্মারের পৃষ্ঠদেশে প্রোথিত, বাম 
পদ একট, দক্ষিণ ঘেঁঘে উিত : তাঁর চার হাতের মধ্যে সামনের 
বাম হাত দোল- বা গজহস্ত- তঙ্গীতে উত্থিত বাম পদকে নির্দেশ করে 
প্রলম্িত, সন্মুখের দক্ষিণ হস্ত অভয়মূদ্রায় বিন্যন্ত, পশ্চাতের বাম হস্তে 
অগ্নমিগোলক এবং পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তে ভমরু ( তামিল ভাঘায় 'উদু্কই' ), 
একটি পীঠিকায় সংস্থাপিত শম্পূর্ণ মূতিটি অগ্রিশিখার অলঙ্করণ-সমন্থিত 
প্রভাবলী (তামিল ভাঘায় “তিরূবসি' ) দ্বারা বেটিত, প্রভাবলীর প্রান্ত 
দু'টি পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে | “উণমইবিলক্ষ*+ নামে একটি 
মধ্যযুগীয় তামিল গ্রন্থে এই অপূর্ব মৃতি-রূপের শিল্প ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বল! 
হয়েছে : ডমরু থেকে স্যষ্টির শুরু, অভয়-মুদ্রায় স্থিতির ইছিত $ অগ্সি- 
গোলক প্রলয় বা ধ্বংসের প্রতীক, উ্িত বাম পদে মূতির ( অন্যভাবে 
অনুগ্রহ বা প্রসাদের ) আভাস, প্রভাবলী তাহার তিরোভাবের দ্যোতক ; অর্থাৎ. 
মটরা মৃতির মধ্যে দেবতার পঞ্চকৃত্যের ( স্ষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ 
এবং তিরোভাব ) রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। 
উপরি-্বণিত চারিহস্ত- বিশিষ্ট নটরা মূৃতি ছাড়া নৃতাপর শিবের 
আরও বিভিন্ন ধরনের মূতির সাক্ষাৎ পাওয়। যায় | এই সকল যুতিতে- 
দেবতায় হাতের সংঘ) আট, দশ, বারো শ্রবং ঘোল.$. তীর নৃতাযতজীতেও. 
বৈচিত্র্য বিদ্যমান । অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বিখ্যাত নটরাষ মুতিওনির:. 


১২২. ইতিহাস ও সংস্কাতি 


'মধ্যে বাদামী, এলোরা, এলিফ্যান্ট প্রভৃতি গুহাগুলি এবং কাঞ্চি বা 
কাগ্রিবরমের মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত মতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাদামী 
গুহার মুতিতে ( আনুমানিক ঘষ্ঠ শতাব্দী ) অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে ন্ত্যপর 
দেবতার হাতের সংখ্যা ঘে৷ল ; বাম হাতগুলির একটি গজহস্ত এবং দক্ষিণ 
হাতগুলির একটি 'চতুর' ভঙ্গীতে বিন্যস্ত । তিনি বিভিন্ন হাতে ত্রিশল, 
দও্ ডমরু, পরশ্ড ইত্যাদি ধারণ করে আছেন। বামদিকে তার 
বাহন নন্দী, দক্ষিণ পার্খে দণ্ডায়মান গণেশ ও ঢোলকবাদনরত জনৈক 
পুরুঘ । এলোরার মাতিতে ( আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী ) কটিসম ভঙ্গীতে 
নৃত্যরত শিবের হাতের সংখ্যা অট | কয়েকটি হাত ভেঙে গেছে, দক্ষিণ 
হাতের একটিতে ডমরু. এবং একটি কটকভঙ্গীতে প্রদশিত, বাম হাতগুলির 
একটি ত্রিপতাক ভঙ্গীতে বিন্যস্ত | তাকে .ধিরে আছে তাঁর অনুচর 
ও ভক্তবৃন্দ, বিমুগ্ধভাবে তারা৷ দেবতার নৃত্যকলা নিরীক্ষণে নিরত । 
বাদামী এবং এলোরার নৃত্যমতিগুলিতে এবং কৈলাপনাথ মন্দিরের মতিতেও 
শিবের পদতলে শায়িত অপস্মার-পুরুঘ নেই | অপস্মার-পুরুঘের সংযেজিন 
যে পরবর্তী কালের তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। 

মৃতিতত্বের ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব যে কত গভীর হতে পারে, 
বাংলাদেশে প্রাপ্ত নটরাজ' মূতিগুলি তার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । মধ্যযুগের 
বঙ্গীয় শিল্পশৈলীর অন্তর্গত এই মৃতিগুলির অধিকাংশ পাওয়৷ গেছে পূর্বব্গে, 
ঢাকা জেলার রামপাল, কৃমিল্লা এবং অন্যত্র | এইরূপ দু'টি সুন্দর মূতির 
একটি রামপালের কাছে শংকরবান্ধায়, অন্যটি কমিল্লা জেলার পালগিরিতে 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এই মৃতি দু'টিতে নাগোপবীত-পরিহিত শিব তাঁর বাহন 
নন্দীর উপর নৃত্য করছেন, আনন্দে আত্মহার। হয়ে নন্দী তার প্রভুর 
দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার সামনের ও পিছনের দু'টি পা তোলা 
থাকাতে মনে হচ্ছে যে, সেও যেন প্রতুর নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে বাণ ? 
'নৃতাশীল শিবের দশ হাতে ব্রিশূল, দও, গদাও ঢাল, পাশ ইত্যাদি নানাবিধ 
আমুধ, তাঁর দক্ষিণ ও বাম পার্শে তীর শক্তি পার্বতী ও গঙ্গ৷ স্ব স্ব বাহন 
মকরের উপর দণ্ডায়মানা, ম.তির প্রভাবলী ও পীঠিকায় উৎকীর্ণ নাগ- 
'সিংহ ও গণাদি দেবতাকল্পগণ মুগ্ধভাবে নটরাজ শিবের নৃত্যকৌশল নিরীক্ষণ 
'করছেন । ত্রিপুরার ভারেল্লা গ্রামে (বর্তযানে বাংলাদেশের অন্তভূত) প্রাপ্ত 
অনুক্ধপ একটি মুতির হাতের সংখ্যা বারো এবং এর পাদপীঠে উৎকীর্ণ বেখতে 
'নর্তেশ্বয়' রূপে মৃতিটির পরিচয় দেওয়া 'হয়েছে। পশ্চিমবঙের চবিবশ 
"্পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মৃতিও শংকরবান্ধার নিদর্শনের 


মূতিশিষ্পে হিন্দু 'দেব-্দেবী, কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১২৩ 


'অতো। দশ হাত-বিশিষ্ট | অপস্মার-পুরুঘের পরিবর্তে বৃঘের উপর নৃত্যপর 
শিবের রূপ-কল্পনা কর! হয়েছে | বাংলাদেশের নটরাজ মতিগুলির সঙ্গে 
অৎস্য-পুরাণে ( ২৫৯ অধ্যায় ) বণিত নটরাজ ম'তির সৌসাদৃশ্য বর্তমান । 

সংক্ষেপে, শিব-নটরাজ মূতির রূপ-কল্পনায় ভারতীয় শিল্পঘিগণ বিশ্ব- 
স্ষ্টির মূল তত্বকে আশ্চর্ষলুন্দর রূপ দিয়েছেন এবং বিজ্ঞান, ধর্ম ও শিল্পের 
কঅস্তনিহিত সত্যকে সমন্বিত করেছেন । 


মাতৃকা 


ইন্দ্রাণী : কিংবদত্তী অনসারে অন্ধকাসুর বধের সময় মহাদেবের 
'সাহায্যার্থে বৈষ্ণবী, কৌমারী প্রমুখ অন্যান্য মাতৃকাদের সঙ্গে ইঙ্জাণীও 
সংগ্ামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এরা যথাক্রমে বিঝ্ু, কৃমার, ইন্দ্র প্রমুখের 
শক্তি | পুরাণ ও আগমাদি গ্রস্থোজ মাতৃকাসমূহের সংখ্যা সাধারণত সাত 
(এখানেনদুজনের কথা বলা হলো )। ন্দ্রী বা শচী নামেও পরিচিত ইন্দ্রাণী 
দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি বা ভারী | “পূর্বকারণাগমে? ইন্দ্রাণী ছিনয়নবিশিষ্ট রূপে 
'বণিত হলেও “অংশুমদৃতেদাগমে*র বণনায় দেবী ত্রিনেত্রা ( তাঁর পতি ব্রিনয়ন- 
যুক্ত)। 'অংশ্তমদূতেদাগম'-বণিত ইন্্রাণীর অন্যান্য বূপবৈশিষ্ট্য এ রকম : 
“তিনি রক্তবর্ণ, কিরীটিনী, সবাভরণ-সংযুক্ত।, চতুহত্তা, বজু ও শক্তি তার আমুধ 
এবং বরদ ও অভূয় তার দূই মুদ্রা £ তার পতির মতো৷ তারও বাহন এরাবত 
'নামীয় গজ এবং তীর ধবজেও গজ-প্রতীক অক্কিত। “বিষ্ুধর্মোত্তর'কার 
খ্রন্ত্রীকে ঘড় ভুজা ও শহশ্রাক্ষী (গৌতম মুনির অভিশাপে শচীপতির 
সহত্াক্ষ হওয়ার কাহিনী স্মরণীয় ; “হয়শীর্ঘ প্চরাত্রে'র ভাঘায় “বছ- 
লোৌচনা” ) বলে বণনা করলেও এরকম কোন প্রতিমা অদ্যাবধি' পাওয়া 
'ায় নি। 'দেবীপুরাণে'র বর্ণনানুসারে মাতৃকারূপে ইন্দ্রাণী পূর্বোজ্জ বৈষ্বী, 
কৌমারী প্রমুখের সঙ্গে চিত্রিত হন এবং এ ধরনের গ্োীবদ্ধ মাতৃকা- 
'মুতির দু পাশে গণেশ ও বীরভদ্রের বিগ্রহ ক্ষোদিত হয়। মাতৃকাদের 
'সমবেত বুপায়ণের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন ভুবদেশুরস্থিত পরশুরামেশুর 
মন্দির (সপ্তম শতাব্দী ) থেকে পাওয়া গেছে। এই ভাক্কর্ষে ইন্রাপী 
উপবিষ্টা, তার বাম হাতে বজ ও ডান হাতে পাত্র; এবং পাদপীঠে 
এীরাবত (অন্যত্র তিনি দু হাতে বধ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন )। অন্যান্য 
আতুকাদের সঙ্গে একত্রে রূপায়িত হলেও বিভিন্ন সংখ্রহশালায় ইন্রাণীর 
স্তন» 'মৃতিরও সাক্ষাৎ মেলে | উদয়পুর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এ রকম একটি 


১২৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ঘষ্ঠ-সগতম শতকের নিদর্শনে ইন্দাণীর বাম কোলে শিশু ( এই শিশু ইন্দ্রাণী, 
বৈষবী প্রমুখ দেবীদের “মাতৃকা+- বূপ-কল্পনার 'পরিচায়ক ), তীর দক্ষিণ 
হন্তে বজু এবং শিরোদেশে জ্যোতিশ্ক্র $ মুতিটি স্বানক শ্রেণীর | বেনারসের 
ভারত কলাভবনের সংগ্রহতুক্ত একটি প্রতিমাতে দেবী' পর্বক্কাসনে উপবিষ্টা, 
তীর বাম হাতে বজ্‌ ও ডান হাতে মাতুলুঙ্গ ( এক জ্যতীয় ফল) ? ইন্দ্রের, 
'মতে। তাঁরও লল্টমধ্যে তৃতীয় নয়ন, কিন্তু এই নিদর্শনে তাঁর কণ্ঠহারের 
ও স্তনয্গলের উপরে নিচে দূই সারি চোখ খোদাই করিয়ে ভক্ত তার 
আরাধ্য দেবীকে বিরল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছেন ; বল] বাহুল্য, দেবীর 
গাত্রে সংযোজিত এই অতিরিক্ত নেত্রাবনি তার পতি সহতাক্ষ ইন্দ্রের 
স্মারক এবং এই বাপ-বৈশিষ্ট্যে বিষ্ঞধর্মোত্তর পুরাণের সহম্াক্ষী দেবীর 
বর্ননা অনুসরণের প্রয়াস স্পষ্ট ; প্রপক্গত উল্লেখ্য, অদ্যাবধি এই ধরনের 
দ্বিতীয় কোন মূতি আবি্ৃত হয় নি। আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, ইন্দ্রাণী 
'মাতৃকা' রূপে খ্যাত হলেও পূর্ব দিকের অধিপতি দেবতা ইঙ্দরের পত্বী হিসাবেও 
যে তিনি পরিচিত ছিলেন ভুবনেশ্বরের চিত্রেশবর, সারি, অনস্ত-বাসুদেৰ প্রভৃতি 
মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ পতির সঙ্গে তার উপস্থিতিতে তা সপ্রমাণ । 

চামুণ্ড। £ চামুণ্ড বা! চামুণ্তী মাতৃকাগণের অন্যতম অথবা সামান্যত 
গণবোধক | চামুণ্ডাসহ মাতৃকাগণের সংখ্যা সাধারণত সাত হলেও কোনও 
কোনও পুরাণে আট ও নয় বলে উল্লিখিত হয়েছে । চামুণ্ড ছাড়া অন্যান্য 
'মাতৃকার৷ হলেন বন্ধাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষবী, বারাহী এবং ইন্দ্রাণী । 
“মাকেণ্ডয়পুরাণে" (৮৮ অধ্যায় ) শিবদততী এবং নারসিংহী নামে আরও, 
দু'জন মাতৃকার নাম পাওয়া যায় । “অগ্রিপুরাণে' (১৪৬ অধ্যায় ) চামুণ্ড 
ছাড়। মাতুকাদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে মাবার “চামুওা? যুক্ত দেখা যায় £. 
যেমন, চাথুওা-মাহেশৃরী, এবং শেষ দু'জনের নাম চামুণ্ডা-্চণ্ডী এবং, 
চামুও-ঈখানী | স্থৃতরাং অগ্গুপুরাণে মাতৃকাদের সংখ্যা আট | 

যদিও চামুণগ্ডাকে কখনও কখনও যামী (মের শক্তি ) বলে মনে কর! 
হয়, তথাপি ব্বন্জাপী প্রমুখ মাতৃকা যেমন ব্রন্না। প্রভৃতি দেখতাদের শক্তি।, 
সে রকম চামুণ্ডা শিবের ঘোর ক্মপ ভৈরবের শক্তি বলে কল্পিত হন। এ 
প্রসজে বলা ধায়, 'বাজসনেয়ী সংহিতা" (৫* ১১)-য বপিত মনোজবাকে ' 
€ 'মনোজবস' ) যমের অন্যতম শজি বলে ধরলে “মুণ্ডকোপনিঘদে' (১. ২. ৪). 
' উল্লিখিত মনোজবাকে যমের পত্বী বলে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না । 

নভান্পতে শজিপৃজার প্রাচীনত্ব 'সম্পর্কে আছ আর সংশয়ের অবকাশ" 

দেই বং সেই হিসাবে চামুগা বা! তাঁর কোনও আদিকুপের কল্পনাও, 


মৃতিশিয়লে হিধু দেব-দেবী, কয়েকাটি দৃষ্টান্ত ১২৫ 


' বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়, বিশেষত ক্প-চিন্তার দিক থেকে পুর্বোজ 
মনোজবাকে চাঁমুণ্ডার সঙ্গে অভিন্ন ধরলে দেবীর প্রাচীনত্ব খীস্টভন্মের 


এলি 


পূব পর্যস্ত টানা যেতে পারে। মার্কণেয়পুরাণের দেবীমাহাত্থ্য অংশ, 
অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতিতে বণিত দেবী মাতৃশক্তিরই সবোচ্চ 
'ক্সপ। তার বিভিন্ন ক্প-সংক্রান্ত বিবরণ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের 
আলোকে মনে হয়, চামুণ্ড এবং দেবীর বিভিন্ন রূপের অনেকাংশ অনাধদের 
কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল। চাযুণ্ডা বা তাঁর আদিরূপ অনার্ধদের কৃষির 
সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে অনুমান করা যায়, কারণ 'পুরশ্চর্যার্ণবে'র 
ভূতীয় খণ্ডে বৃন্নাণী, কালিকা) চামুণ্ডা ইত্যাদিকে বিভিন্ন ফল-শস্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । চামুণ্ডা সেখানে মানকচুর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী । “পুরশ্চ্ধীর্ণব' গ্রন্খানি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের হলেও 
চামুণ্ডাদি দেবীর সঙ্গে বিভিন্ন ফল-শস্যের সম্পকিত তথ্য প্রাচীন অনার্যসমান্ধে 
প্রচলিত ধ্যানস্ধারণা “ও বিশ্বাসের অবশিষ্টাংশ বলে মনে করা অসঙগত নয় । 
চামুণ্ডাদেবী পুরাণ ও আগমাদি গ্রন্থের সর্বত্রই ভীঘণদর্শনারপে 
চিত্রিত আছেন। 'পূর্বকারণাগমে'র বর্ণনায় চামুণ্ডা দীর্ঘজিহব, উত্বকেশা, 
নির্মাংসা, ব্যাবৃতমুখী, শবারূঢ়া এবং মাংসপূর্ণ কপাল, সপ ও অগ্নি ধারণ 
করেন । “হয়শীর্ঘ পঞ্চরাত্রেঠর মতে, দেবী কপাল, পষ্টশ, শূল ও 
কত্রিধারিণী | ভারতবর্ধের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত চামুণ্ডার প্রতিমাগুলিও 
তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভীঘণদর্শনা | ওড়িশার যাজপুরে (( প্রাচীন 
বিরজাক্ষেত্র ) আবিষ্কৃত এইকনপ একটি মূতিতে দেবী শবাসীনা ; তার 
চার হাতে কত্রি, শূল, কপাল ও নরমুণ্ড ; তিনি অস্থিচর্মসারা, কৃশোদরী, 
শিখিবস্তণী এবং কোটরাক্ষী। চামুণ্ডার আর-একটি সুপরিচিত মূতি 
ভুবনেশ্বরের বৈতাঁল দেউলের গর্ভগৃহে বতমান । ইনিও শবাসনা ও 
কৃশোদরী | এই দেবীমূতির দুই পাশের প্রাচীর গাত্রে অন্যান্য মাতুকাগণের 
এবং বীরতদ্র ও গণেশাদির মুতিও ক্ষোদিত দেখতে পাওয়া যায় । যাঁজপুরে 
'আর-একটি ভয়াবহ মুতি পাওয়।৷ গেছে। তবে এই মু'তিতে দেবীর কান 
দু'টি অতিশয় দীর্ঘ এবং তিনি উবু হয়ে বসে আছেন । তীর মুখের 
অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর হাসিটিও লক্ষণীয় । মুতিতত্বের বিচারে এই মু'তিতে 
চামুণ্ডার দত্তরা নামক একটি বিভেদ র্ূপায়িত হয়েছে । রি 
দেব-দেবীদের ব্যাপারে হিন্দু, দৈন, এবং বৌদ্ধদের পারস্পরিক আদান- 
প্রদান সুপরিচিত ঘটনা! / বৌদ্ধ 'নিষপল্পমযোগাবলী'তে বিভিন্ন দেব-দেবীর 
অধ্যে চামুণ্ডার উল্লেখ পাওয়া খায় । অধ্যাপক কুর্ক চীনের পিপিও শহরে 


১২৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রাপ্ত কপালধারিণী একটি মৃতিকে চামুণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন । ভারতে 
আবিষ্কৃত দেবী-মূতিগুলি ছাড়া সাহিত্যগত সাক্ষ্যের দ্বারাও চামূণ্ডা-পূজার 
প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় ; ভবভূতির “মালতীমাধব* নাটকে করালা-চামুণ্ডীর 
মন্দিরের উল্লেখ আছে । দেবীর চামুণ্ডাদি ঘোর মূতিগুলি ন্বভাবত তান্ত্রিক 
সাধকদের মধ্যেই অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে চামুণ্ডাদেবীর পূজা এখনও প্রচলিত। মহীশূর শহরের নিকটবর্তী 
একটি পাহাড়ের শীর্ষে চামুডাদেবীর মন্দির আছে এবং হায়দার আলীর 
রাজত্বের প্রাক্কালেও এঁ মন্দিরে নরবলি হতে! । বাংলাদেশে বর্ধমান জেলার 
মন্তেশ্বর-এর চামুণ্ডা পূজা স্ুপ্রসদ্ধ। প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে 
অনুষ্ঠিত এই সবজনীন পায় ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিই প্রধান 
উদ্যোক্তা । এই উপনক্ষে ব্যাপক ও নিধিচার বলিদান প্রচলিত আছে। 

সংক্ষেপে, চামুগ্ডার সামগ্রিক রূপ-কল্পনা ও সংশ্লিষ্ট কাহিশী-কিংবদস্তী 
ও পৃজা-পদ্ধতি বিচার করলে সন্দেহ থাকে না €য, আদিপর্বে চামুণ্ড 
ছিলেন অনার্দের আরাধ্য দেবতা | কালক্রমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের 
সুত্রে তিনি বান্গণ্য ও বৌদ্ধ সম্পৃদায়ের দেবতামণ্ডনীর মধ্যে পরিবতিত; 
আকারে স্বান লাভ করেন। 


গণেশ 


আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে শিব ও পার্বতীর পুত্র গণপতি বা 
গণেশের একাত্িকী পুজার প্রচলন হয়, কিন্ত গণেশ-গণপতির একতজ 
সম্পূদায় বা গাণপতাগণ আরও দু-এক শতাব্দী পরে সাম্প্দায়িক প্রতিষ্ঠ! 
অর্জন করেছিলেন বলে অনুমান | গাণপত্যগণ কালক্রমে ছ*টি শাখায় 
বিভক্ত হন এবং তীরা মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত, স্বর্ণ ও সন্তান 
নামীয় ছ*ট গণপতি-ব্ূপের উপাসনা! করতে থাকেন। গাণপত্যদের প্রতিষ্ঠা 
অধুন৷ বিলুপ্ত হলেও গণপতি আজও হিন্দুদের প্রিয় দেবতা । ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের গণেশ-গণপতির মন্দিরগুলির মধ্যে পুণার কাছে অবস্থিত 
ছিঞ্চবাড়ের দেবায়তনটি স্প্রসিদ্ধ ! দক্ষিণ-প্ৰ রেলপথের কপিলাশ রোড 
স্টেশনের অদ্রব্তী গণেশ-ক্ষেত্র' নামে পরিচিত মহাবিনায়ক পরত 
হিন্দুদের অন্যতম তীর্ঘ। 

ত-পুরাণীদি শানে গণপতির বর্ণন) এরূপ : এই দেবতা ধর্ষাকৃতি, 


মতিশিল্লে হিন্দ দেব-দেবী, কয়েকটি দ্টাস্ত ১২৭: 


স্থুলদেহী, হস্তিবদন, লক্বোদর, সিছ্ধিদাতা এবং সিন্দুরবর্ণাভ। গণেশের 
ন্রপ-কল্পনার উতস-সন্ধান দূর্হ হলেও এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, 
ইতিহাসের কোনও এক পর্বে আদিম জাতিদের পূজিত হস্িদেবতা 
বিবর্তনের সূত্রে মানবরূপের সঙ্গে সমন্থিত হয়ে কালক্রমে গজমুণওবিশিষ্ট 
মানবাকৃতি দেবতায় পরিণতি লাত করেছেন । গণেশের হস্তিমুও যেমন হস্তি- 
দেবতার স্মারক, “তুন্দিল' বা লম্বোদর তেমনই প্রাচীন যক্ষ-দেবতার ব্ূপ- 
বৈশিষ্ট্যকে মনে করিয়ে দেয়। “নিদেস' নামীয় প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত 
হস্তি- ও যক্ষ- দেবতার উপাসনার কথা এ সূত্রে স্মরণীয় । গণেশের বাহন 
ম্ঘিক । একেও কোনও আদিম জাতির 'টোটেম' বলে মনে হয় । 

সিংহলের মিহিনটাল অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত একটি শিলাফলকে 
উৎকীর্ণ গু'ড়িমার৷ অবস্থায় প্রদশিত গজমুণ্- ও- দস্ত- বিশিষ্ট মুতিটিই গণেশ- 
গণপতির প্রোটোটাইপ বা আদি-কবপের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে পরিগণিত 
হয়। খ্রীস্টীয় প্রথম,শতকে হয়ত বা খীস্টপর্ব প্রথম শতকে এর রচনা 
হয়েছিল | উত্তর প্রদেশের ফর্রখাবাদ জেলায় প্রাপ্ত আনুমানিক চতুর্থ 
শতকের একটি প্রস্তর-মূতিতে ছিভুজ গজানন দেবতা বাম হাতে সম্ভবত 
মোদকতাও ধারণ করে শুও দ্বার মোদক আস্বাদনে ব্যাপৃত, তাঁর ডান হাত 
দন্ত স্পর্শ করে আছে বলে মনে হয়। খ্ীস্টায় পঞ্চম শতকের উদয়গিরির 
€ মধ্যপ্রদেশ ) গুহাগাত্রে এবং ভূমারা (মধ্যপ্রদেশ ) ও ভিতরগাওর 
€ উত্তর প্রদেশ ) মন্দির দূণটি থেকে পাওয়া ফলকে যে- গণেশমৃতির সাক্ষাৎ 
মেলে তাতেও দেবত৷ শুণ্ডের স্বার মোদকাম্বাদনে নিরত | উদয়গিরির 
মুতিটিতে সমাসীন গণপতিকে উধ্বলিঙ্গ বলে মনে হয়। 

গণেশ-গণপতির মূতিগুলি তিন শ্রেণীতে বিতাজ্য £ 'স্বানক' (দাড়ানো ), 
“'আসন' (বসা) এবং “নৃত্যরত' | গণেশের হস্তসংখ্যা সাধারণত চার, 
তবে ছয়- , আট" ১ কিংবা দশ- হস্তযুক্ত গণেশমূতিও বিরল নয়। ছ্বিভুজ 
গণেশমূতি অপেক্ষাকৃত কম, পুরোক্ত ফর্রুখাবাদের ও উদয়গিরির মুতি দু'টি 
বা মিসনে € আনাম ) আবিষ্কৃত মূতাট দেবতার দ্বিভুজ রূপের উদাহরণ | 
মিসনের মৃতিতে দণ্ডায়মান দেবতা মোদকাম্বাদনরতঃ দেখে মনে হয় এক-. 
জন সুখী সচ্ছল ভদ্রলোক | গণেশের হাতে মোদকভাও, পরশ, অক্ষমালা, 
মূলক, দত্ত, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, শূল, সপ, ধনুঃ) শর ইত্যাদি দেখ। যায় । তবে 
মোদকতা্, পরশু, অক্ষমাল।, মূলক ও দস্তই' তাঁর প্রধান লাঞ্ছন। 


১. গণেশের গজনৃ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিম্ন কাহিনীর জন্য 'বরাহপুরাপ' (২৩. 
অধ্যায় ), 'শিবপূরাণ+ ( ১৩-১৮ অধ্যায় ) এবং “বরক্মবৈবতগুরাণ' € গণপতিখভ ) ঘক্ঠব্য 1. 


"১৯৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গণেশের স্থামক ও আসন মূতির সংখ্যা প্রচুর। স্থানক মুতির 
তুলনায় আসন মুতির সংখ্যা অধিকতর | জ্াভার বার! নামক স্থানে 
'আবিকৃত একটি আসনমূতিতে দেবতাকে নরকপালযুক্ত আসনের উপর 
-সমাসীন দেখা যায়, তার জটামুকুটেও নরকপাল- লাঞ্চন। আনুমানিক 
একাদশ শতকের এই মূতিতে তাম্ত্িকতার প্রভাব স্পষ্ট, যদিও দেবতার শক্তি 
এখানে অনুপস্থিত । নৃত্যমুতিগুলিতে গণেশ তাঁর বাহনের উপর 
.নর্তনশীল | উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত এ ধরনের একটি নৃত্যমুতির প্রতাবলীর 
উপরদিকের বেন্ত্রস্বলে সপল্লব আম্রগুচ্ছ দেখা যায়। আশ্রমের মতো 
উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধির দেবত৷ তাঁর ভক্তকে দিয়ে থাকেন, এটাই বোধ হয় 
আম্রগুচ্ছ রপায়ণের তাৎপর্য । তাঞ্জোরের একটি চোলযুগীয় লেখে 
“গণেশের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্কের উল্লেখও এ সূত্রে উল্লেখযোগ্য । স্বানক 
'আসনাদি স্বতন্ত্র মৃতি ছাড়া সগুমাতৃকার ফলকে সর্ববামে গণেশ চিত্রিত হন। 

শজিপিজা ও তান্ত্রিকতার প্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে লঙ্গে গণেশকে শজির 
'সঙ্গে উপস্থাপিত করার প্রবণতা দেখা যায় | এ ধরনের শজিসহ 
গণেশের মৃতি শক্তিগণেশ, লক্ীগণেশ ( এ লক্ী 'শ্রী-লঙ্গী' নন ), উচ্ছিষ্ট 
গণেশ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় পরিচিত । এদের মধ্যে উচ্ছিষ্ট-গণেশের 
রূপটি আদিরসাশ্রিত।১ দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু উচ্ছিষ্ট-গণেশের . যতি 
'পাওয়া গেছে । জব্বলপুরের কাছে ভেরাধাটে আবিষ্কৃত গজমুণ্বিশিষ্ট একটি 
'নারীমূতিকে' গণেশদেবতার স্ত্রীক্বপ বা গণেশানী বলে মনে কর৷ হয়| 

গণেশের বিভিরন মূতির মধ্যে বিশিষ্ট একটির নাম হেরম্ব-গণপতি | 
হেরগ্বমূতিতে দেবতার বাহন লিংহ হলেও নেপালের অনুরূপ কিছু 
'ৃষ্টান্তে মুঘিক দেখা যায় । হেবম্ব-গণপতি পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট, চারটি মুখ 
এক এক করে পূর্ব-পশ্চিমাদি চতুদিকের অভিমুখী, পঞ্চম্টি আকাশ- 
যুখীতাবে মুখচতুষ্টয়ের উপর সংস্বাপিত। ঢাকা জেল্রার রামপানে 
আবিষ্কৃত হেরম্ব-গণপতি মূ্তিটির প্রভাবলীর উপরে ছ'টি ক্ষুদ্রাকৃতি গণেশ 
মূতির উপস্থিতি সবিশেষ লক্ষণীয় । এই ছোট মৃতিগুলি গাণপত্যসম্পুদায়ের 
ছ'টি শাখার আরাধ্য মহ, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত প্রভৃতি ঘড় বিধ গণপতি- 
মতির প্রতীক বলে মনে করা হয় | 


১ এটি গণপতির পৃজ। ও রূগ-কজনায় তান্িক প্রভাবের সংক্লামের উদাহরণ । 
সিদ্ধি পুরাণে ও তত্তপ্রচ্থে মহাগণপতি, শক্কিগণপতি, বিরিগণগতি প্রন্তুতি .ঞ ধরনের 
আরও একাধিক রাপ-্রমৃতির পরিচয় আছে। 


তিলক-চিহ্ন, 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতীক 


হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্পৃদায়ের ভক্তগণ কর্তৃক ললাটাদি অঙ্গ-প্রতাঙ্ে অস্কিত 
'চিহই তিলক-চিহ নামে পরিচিত । সাম্প্দায়িক নিয়ম অনুসারে চন্দন, খড়ি- 
জাতীয় জিনিদের গুঁড়া) ভ্ম প্রভৃতির সাহায্যে তিলক অঙ্কিত হয়। অনেক 
সময়ে একটি কাষ্ঠময় ব৷ ধাতুময় মুদ্রা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ 
ধরনের সাম্পৃদায়িক চিহ্নধাএণ প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব সম্পকে নিশিত কিছু 
জানা যায় না। তবে বৈদিক যঞজ্ঞানুষ্ঠানে ললাটে হোমভস্মের টাকা অঙ্কনের 
প্রথার সঙ্গে এর দরায়ত যোগ আছে বলে মনে হয় | বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত 
প্রভৃতি প্রত্যেকটি সম্পৃদায়ের স্ব শ্ব তিলক-চিহ্ বিদ্যমান থাকলেও বৈষণবদের 
মধ্যেই তিলক-চিহ্ছের বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে এবং প্রত্যহ স্রানান্তে 
তিলক. গ্রহণকে বৈষ্ণব তক্ত মুখ্য সাধনরূপে গণ্য করেন। সাধারণভাবে 
নিষ্ঠাবান হিন্দুমাত্রই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এ ত্রিবিধ কর্ম এবং 
পৈত্র্যািকশ্ন অনুষ্ঠানের পূর্বে তিলকসেবা করে থাকেন। 

খীস্টায় সপ্তম শতকে বাণতটের “কাদম্বরী" গ্রন্থে তপস্বী দৃঢ়দস্্ু এবং 
জাবালি খঘির বর্ণনা প্রণঙ্গে ললাটে ভস্মের পাহায্যে ব্রিপু্ড অঙ্কনের প্রথার 
কথা জানা যায়। এই ব্রিপুণ্ড যে পরবর্তী কালের শেব উপাসকদের তিনটি 
সমান্তরাল রেখার সমাহারে গঠিত তিলক-চিহ্াবিশেঘ তাতে সন্দেহ নেই'। 
সপ্তম শতকের পূর্বে সাম্পুদায়িক ভজদের মধ্যে তিলক-চিহ ধারণের প্রথা 
প্রবতিত হওয়াই স্বাভাবিক | তবে ঠিক কবে এবং কিতাবে এর উত্তৰ 
হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বল! যায় না। ৃঁ 

সাম্পূদায়িক তিলক-চিহগুলির উৎস-সন্ধানের সূত্রে বিষণ, শিব প্রভৃতি 
দেবতাদের মতিতে পরিদ্ লাঞ্ছনগুলির অধ্যয়ন অপরিহার্য । বৈষ্ণব 
শৈবাদি উপাসকগণের তিলকগুলির সঙ্গে তাদের স্ব ম্ব ইষ্টদেবতার বিগ্রহ- 
ধুত কিছু কিছু চিহ্ন-লাঞ্নের সৌসাদৃশ্য মনোযোগ আকর্ধণের যোগ্য । দৃষ্ান্ত- 
স্বরূপ, বর্তমান কালে দক্ষিণ ভারতের বিষ্তু- মৃতিগুলির ললাটে তিনটি 
উত্বাধ;ঃ রেখার সমাবেশে অঙ্কিত তিরুনামমূ ব শ্রীনামম্‌ নামে যে- চিহ 
দেখ। যায়, ত৷ শ্রী-বৈষব সম্পূদায়ের ব্যবহৃত তিলক-চিহগুলির অন্যতম । 
শৈব ভক্তদের ললাটশোভন ব্রিপু্ শিবলিক্গের পজা বা রুদ্রতাগে 
অঙ্কিত চিছোর অনুবূপ | দেবীমূতির লনাট-সধ্যস্ব ত্রিনয়নের নিচে যে 

৯ 


১৩০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


রক্তবর্ণ বিন্দূচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তা শক্তিসাধকেরও অন্যতম লাঞ্চন ॥ 
অর্থাৎ হিন্দু দেব-দেবীর মৃতিতে অঙ্কিত অধিকাংশ চিহ্ৃই যে সাম্প্দায়িক 
তিলক-চিহ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই । তবে তিলক- 
চিহ্ন রঙের মতো অস্থায়ী দিনিমে অষ্কিত হয় বলে অনুপ লাঞ্ছনযুক্ত 
প্রাচীন দেবতা-মৃতি পাওয়া যায় না। বস্তত তিলক-প্রতিম চিহ্নযুক্ত 
মৃতিগুলি সবই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের । অধ্যাপক নীলকণ্ঠ 
শান্ী প্রখ্যাত চোল সম্বাট রাজরাজের ( ৯৮৫-১০১৪ ) সমকালীন একটি 
লিপির সাক্ষ্যে বলেছেন, দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিষ্ুমূতির ললাটে 
স্বর্ণনিমিত শ্রীণামম্‌ উৎকীর্ণ করার প্রথা বর্তমান ছিল। সুতরাং এটা 
অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এ সময়ে ইষ্টদেবতাঁর চিহ্নের অনুসরণে 
বিষ্ুর তক্তগণের একাংশ অন্তত তদের ললাটে শ্রীনামমূ চিহ্ন আঙ্কত 
করতেন । 

বস্তত খ্ীস্টীয় দশম-একাদশ শতকের মধ্যে রাঁচিত পল্স, ব্রদ্ন, বন্নাণড, 
দেবীভাগবত প্রভৃতি কিছু পুরাণ ও উপপুরাণ গ্রন্থের পাক্ষ্যেও £এ কথা 
মনে হয় যে এ সময় থেকে শেবাদি সম্পদায়ের মধ্যে তিলক-চিহ্ন 
ধারণের প্রথা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এসব গ্রন্থের অন্তর্গত তিলক 
ধারণের নিয়মাবলি পরবর্তী কালের রচনায় পূর্ণত অথবা অংশত উদ্ধৃত 
হয়েছে । দশম ও একাদশ শতকের চর্যাগীতি-কোঘের লুইপাদ রচিত 
একটি চধায় ব্যবহৃত “বাণচিহ্ন' শব্দবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আচার্য 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এই “বাণচিহ্ন* সাম্পদায়িক তিলক- 
চিহেরই তাঘান্তর | অধ্যাপক জিতৈন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর মত 
গ্রহণান্তে অনুমান করেন, দক্ষিণ ভারতে যেমন তিলকাদি চিহ্ন তিরুনামম 
বলে বণিত হতে, উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ও পরে এগুলির 
আখ্যা ছিল বাণচিহ্ ( বর্ণচিহ্ন ) | সংক্ষেপে, লেখ ও সাহিত্যের মিলিত 
সাক্ষ্যে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, খ্ীস্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর 
পর থেকে বিভিন্ন সাম্পুদায়িক তক্তগণের মধ্যে তিলক-চিহ্ন ধারণের 
প্রথার ক্রমপ্রচলন হয় | এবং আমাদের একটি বিশেষ অনুমান, শৈব 
তপশ্বী ও উপাসকদের ত্রিপুণ্ড ধারণের প্রথা থেকে অন্যান্য সম্পদায়ের 
তক্তগণ ললাটাদি অঙ্গে তিলক-চিহন ধারণের প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে । 

মোটামুটিভাবে দশম থেকে সগুদশ শতাব্দী পর্যস্ত বিস্তৃত সময়- 


রর ০০ শা শসা 


1 


না) গঞ্চোপাসনা, পু ৩৫১ । 


তিলক-চিহ্ন, হিন্দু সাম্প্দায়িক প্রতীক ১৩১ 


পঁরিসরকে সাম্পূদায়িক তিলক-চিহ্ুগুলির রূপবিবর্তন-কাল বলে গণ্য 
করা যেতে পারে | প্রাচীন চিহ্ৃগুণির বিবর্তনের সঙ্গে কয়েকাট নৃতন 
তিলক চিহ্নও এই সময়-সীমায় দেখ। দিয়েছিল এবং সন্দেহ নেই বৈষুব 
শৈবাদি সম্পৃদায়ের বিভাজনের সঙ্গে তিলক-চিহৃগুলির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং 
ক্ষেত্রবিশেঘে চিহ্-লাঞ্চনের উত্তব-ক্রিয়া বিজড়িত । বর্তমানে বৈষ্ণব, শৈব 
সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য এ পাচটি সম্পদায় ও তাদের বিভিন্ন উপ- 
বিভাগের অন্তত্স্ত তক্তগণ স্ব স্ব তিলক চিহ্াদি ধারণ করেন । 

পুরাণ- ও তম সাহিত্যে বিভিন্ন সাম্পৃদায়িক তিলকের বিস্তৃত বর্ণন। 
ও তাদের ধারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলির সাক্ষাৎ মেলে। এপব গ্রন্থ বণিত 
তিলকগুলির কয়েকটির সঙ্গে অধুনাপ্রচলিত তিলক-চিহ্ের সাদশ্য 
পাওয়। যাঁয় না | বাস্তব নিদর্শন ও সাহিত্য-সাক্ষ্যে দেখা যায়, অন্যানা 
সম্পৃদায়ের তুলনায় বৈষ্ণবরাই তিলকসেবার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন 
এবং তাদের তিলক-চিহ্ন ও সংখ্যা বৈচিব্রা-বিচারে বিশেষ আকর্ষনীয় | 
শ্বানের রর বিষ্তর দ্বাদশ নামোচ্চারণের সঙ্গে দ্বাদশ অঙ্ে তিলক ধারণ প্রতোক 
বৈষবের কতব্য বলে মনে করা হয়। এই দ্বাদশ নাম ও দ্বাদশ অঙ্গ : 
ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠে গোবিন্দ, দক্ষিণ 
পার্খে বিষ, দক্ষিণ বাহতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শে 
বামন, বাম বাছতে শ্রীধর, বাম ক্ষন্ধে হৃঘীকেশ, পৃষ্ঠে পল্সনাভ এবং 
কাটতে দামোদর ( “পদ্মপুরাণ+, উত্তরখণ্ড )। 

পূর্বোক্ত পদ্মপূরাণে প্রথমে ললাটে উত্বপুণ্ড ধারণ ও পরে ললাটাদি- 
ক্রমে তিলক গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হরেছে। এই পুরাণে উধ্বপুণ্ডের বর্ণনা 
এ রকম : একান্তধর্মীবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ অস্তরালসহ হরিপদাকৃতি 
পুণ্ড অঙ্কন করে থাকেন। নাসিকামূল থেকে আরম্ভ করে ললাটদেশের সেই 
শেষ সীমা পর্যস্ত মৃত্তিক। ( গঙ্গা-মৃত্তিক! ) দ্বারা অঙ্কন করতে হবে। 
“হরিমন্দির' নামে খ্যাত উত্বাধং রেখার মধ্যে ব্যবধান রাখবার জন্যে 
পুরাণকার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন । তবে বর্তমানে শ্রীবৈষ্বাদি সম্পদায়ের 
তক্তদের মধ্যে যেসব তিলক দেখ যায়, সেগুলি পদ্মপুরাণ-বণিতত উর্ধ্বপুণ্ 
জাতীয় হলেও সুরাণোক্ত বর্ণনার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে না। বৈষবদের 
বিভিন্ন উপবিভাগভুক্ত ভক্তদের তিলক-চিহ্বের মধ্যে শ্বাতস্বা লক্ষ করা 
যায়। দৃ্টান্তস্বূপ বড়কলইপন্থী শ্রী-বৈষঝুবদের তিলক ইংরেজী % অক্ষরের 
অনুরূপ ঃ শ্বেত বর্ণের এই তিলকের মধ্যবতীঁ রেখার উধ্বাংশটি সিন্দূর- 
চচিতা বল্লভাচারী বৈষ্বগণের একাংশ ইংরেজী 0 অক্ষরের আকার- 


১৩২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সদৃশ তিলক-্চিহ ধারণ করেন ; এ চিহ ললাটের নিম্রভাগ থেকে কেশ- 
রেখার উপরিভাগ পধস্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে । শ্রীকৃষ-চৈতন্য প্রবাতিত 
গোৌড়ীয়দের চিহ্ের সঙ্গে মাধ্ব-সম্পৃদায়ভুক্ত বিষ্ুতক্তদের তিলক-চিহ্বের প্রভেদ 
লক্ষ কর! যায় | দৃষ্টান্ত ন৷ বাড়িয়ে এটুকু বলা চলে, বৈষণবদের বিভিন্ন 
শাখান্তরগত ভক্তগণ একরেখ বা অধিকরেখ নানা ধরনের উত্ধপুণ্ড ধারণ 
করে থাকেন। উত্বপুণ্ড ছাড়া তার] অন্যান্য অঙ্গে শঙ্খ-চক্র-গদাদির 
চিহ্ুও অঙ্কন করেন। 

শৈবগণ ললাটদেশে যে-চিহ্ন অঙ্কন করেন, তার নাম ব্রিপুণ্ডঁ। 
সাধারণত এ তিনটি সমান্তরাল রেখার সাহায্যে রচিত হয় । তবে কোনও 
কোনও গ্রন্থে এটি ঈঘৎ বক্র ও খণ্ডচন্রের আকারসদূশ বলে বণিত 
হয়েছে এবং বাস্তবেও এরপ ব্রিপুণ্ডের সাক্ষাৎ মেলে । একাধিক গ্রন্থে 
ব্রিপৃগ্ধারণ শিবোপাসকদের অবশ্যকরণীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং 
“কক্কানমালিনী' নামে একটি তন্গ্রস্থে আছে, ব্রিপুণ্ডধারণে গঙ্গাদি পবিত্র 
নদীতে স্ানের এবং শ্রীবিষ্ুর ও শিবের কোটি মন্ত্রজপের পুণ্য অজিত 
হয় । “কঙ্কালমালিনী”, "শাশৃততন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শৈব ছাড়া বৈষবাদি অন্য 
সম্পৃদায়তুক্ত ব্যক্তিদেরও ব্রিপুণ্ুধারণ করতে বলা হয়েছে । শৈব তিলক- 
চিহ্যের অন্যান্য বীপভেদের মধ্যে ত্রিপুণ্ড, অর্ধচন্ত্র ও বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত 
চিহৃ, অধচন্ত্র ও বিন্দুর সমাহারে রচিত চিহ্ন, বিলবপত্রাকৃতি এবং একজাতীয় 
প্ররস্তগুটি কাকৃতি চিহ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

শৈব তিলক-চিহ্বের সঙ্গে শাক্ত *তিলক-চিহ্বের সাদৃশ্য বিদ্যমান । 
দক্ষিণাচারী তাম্ত্রিক শাক্তদের তিলক-চিহ্ন বক্রাকৃতি ব্রিপৃণ্ড ও বিন্দুর 
সমনৃয়ে গঠিত, বিশ্দটি ত্রিপৃণ্ডের সর্বনিম রেখার নিচে মধ্যত্থলে অঙ্কিত 
হয়। বামাচারী তাষিক শভিসাধকের তিলক একটি ঈঘৎ বক্ররেখা ও 
দু+টি বিশ্দুর সাহাযো রচিত হয়, বিন্দু দু+টি রেখার উপরে ও নিচে মধ্যবর্তী 
অংশে স্বাপিত হয় এবং উপরের বিন্দুটি যথার্থ বর্তুলাকার ন৷ হয়ে কিছুটা 
কোণীকৃতি | মহাঁকালীর উপাসকদের তিলক আবার অন্যরাপ | অর্থাৎ 
শস্ত তিলক-চিহ্বের মধ্যেও প্রকারভেদ লক্ষ কর! যাঁয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য, শিব ও শক্তিকে যাঁর! যুগমভাবে উপাসনা করেন, তাদের তিলক-চিহৃও 
বৈশিষ্ট্যমগ্ডিত । শীক্ত তিলক-চিহ্যের মধ্যে বিন্দুর নিত্য উপস্থিতি সবিশেষ 
লক্ষণীয় | 

সৌর এবং গাণপত্য তিলক-চিহের সংখ্যা ও বৈচিত্রা সীমাবদ্ধ । 
সৌর সম্পৃ্দারের চিহ দু'টি স্থুল সরলরেখার সমনৃয়ে গঠিত, সর্বনিয় ছিতীয় 


তিলক-চিহ্ন, হিন্দু সাম্পৃদায়িক প্রতীক ১৩৩ 


রেখাটি আকারে প্রথম রেখার এক চতুর্ধাংশেরও কম এবং প্রথম রেখাটির 
সঙ্গে কেন্ত্রস্থলে যুক্ত, এ ক্ষদ্র রেখার্টি দুই ভুরুর মধ্যস্থলে সংস্বাপিত হয় । 
গাণপত্যদের তিলক-চিহ্ন ইংরেজী ঢে অক্ষরের মতো এবং এর মধ্যস্বলে 
প্রদীপশিখার মতো একটি রেখ পরিদৃষ্ট হয়। 

তিলক-চিহ্ন প্রসঙ্গে দৃ'টি সামাজিক তথ্যের উল্লেখ করা যায় । প্রথমত, 
তিলকচিহ্ন ধারণের বিবি ব্যবস্থাতেও হিন্দু সমাজের বণভেদ প্রথার 
ছায়াপাত ঘটেছে । যদিও সকল বণের হিল্দুই তিলক গ্রহণের অধিকারী 
পুরাণাদি' শাস্ত্গ্রন্থে বর্ভেদ অনুসারে ভক্তদের বিভিন্ন ধরনের তিলক 
ধারণের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে । দৃষ্ান্তশ্ব রূপ, “ণিবার্টনচক্দ্রিকা"ধৃত, 
যামলে বলা হয়েছে, ঝ্রাহ্ধণ উধ্বপুণ্ড, বৈশ্য অধচন্দ্রাকৃতি তিলক এবং 
শূদ্র বর্তৃনাকার ঠিলক ধারণ করবে । এ নির্দেশে অবশ্য সাম্পুদায়িক 
তিলক-চিহ্ের উল্লেখ নেই ॥ দ্বিতীয়ত, গ্রাম-ভারতের লৌকিক দেব-দেবীর 
প্জাচ্নার সঙ্গে কিছু কিছু তিলক-চিহ্কের দূরায়ত সংযোগ থাকা বিচিত্র 
নয়। উদাহরণম্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণ ভারতের গ্রামদেবী গঙ্গেম্মাকে যারা 
বাড়িতে পূজা করেন, তারা অনুষ্ঠানের পর্বে ঘরের দেওয়াল গোময়ের 
সাহায্যে পরিফার করে তার উপর যে- চিহ্ন আঁকেন, তা প্রায় অবিকল 
শৈবদের ব্রিপুণ্ড । বস্তত, সাম্প্দায়িক তিলক-চিহ্ন ধারণের প্রথার উদ্তবে 
ও চিহ্গুলির বূপ-বৈচিত্র্ের বিবর্তনে আধসংস্কৃতির সঙ্গে অনাধসংস্কৃতি 
কতখানি অংশ গ্রহণ করেছে, তা ব্যাপক ও গতীর গবেঘণার বিঘয় । 


মুদ্রার আলোকে, 
প্রাচীন ভারতের জনগোষ্ঠী 


কিছুদিন আগে পর্স্তও ভারতবর্ধের ইতিহাস ছিল নান! রাজবংশের 
বৃত্তান্ত, আর ভারতবর্থ ছিল সেই ব্স্তান্তের ফেম মাত্র, ছবি নয়| সাম্পৃতিক 
কালে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বদলেছে ও বদলাচ্ছে, ইতিহাস-লেখকর৷ 
আবহমান ভারতবাসীর চিত্তের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস, ধ্যান-ধারণার 
ইতিহাস রচনায় ক্রমশ মনোযোগী হচ্ছেন । প্রতিষ্ঠাপনন রাজদরবারের বাইরের 
জনসাধারণের এই ইতিহাস রচনার উপকরণ ছড়িয়ে আছে একাধিক ক্ষেত্রে £ 
গল্পে, গাথায়, কিংবদম্ভীতে, দেব-দেবীর মুতিতে, দৈনন্দিন ব্যবহারের নান 
জিনিসপত্রে। আর সেই প্রতিদিনের ব্যবহাষ অতি প্রয়োজনীয় জিনিস- 
পত্রের অন্যতম হলো মুদ্রা, চলতি কথায় টাকাকড়ি। কয়েক দশক 
আগে পর্যস্তও এ দেশে মুদ্রা থেকে ইতিহাসের উপকরণ আহরণের কথ! 
এতিহাসিকরা বিশেষ ভাবতেন না, ভাবতে পারতেন না, মুদ্রা ছিল 
তাঁদের কাছে মিউজিয়ামে রক্ষণীয় ব৷ দ্রষ্টব্য পুর! বস্ত মাত্র । দৃষ্টিতঙ্গীর 
এবং গবেঘণা-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে আজ তারা একদা-অবহেলিত 
মুদ্র/ থেকে উদ্ধার করেন শতাব্দীপারের কাহিনী, অন্যান্য উপাদান থেকে 
সমাহত তথ্যের সমর্থনে সে কাহিনকে দীড় করান ইতিহাসের শজ 
জমির উপর |] আপাতত প্রাচীন ভারতের একটি যুগ-পরের ইতিহাসের 
সাহায্যে বক্তব্যটি বিশদ করা যেতে পারে । 

এ কথা হয়তো অনেকের জানা, মৌর্য সাম্রাজ্যের পরবতী এবং গুপ্ত 
রাজত্বের পূর্ববর্তী প্রায় পাঁচশো বছরের উত্তর ভারতের ইতিহাস আদ্য্ত 
তিমিরময় না হলেও বহুলাংশে অন্ধকারাচ্ছন্ন । অর্থাৎ খীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক 
থেকে খীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী-_এই কালসীমায় আবদ্ধ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ইক্য 
অনুপস্থিত, আর রাস্ত্রীয় অনৈক্যের সুযোগে যবন-শক-পহলব-কৃঘাণ প্রমুখ 
বিদেশী শক্তিবর্গ নিজেদের কর্তৃত্ব স্বাপনে তৎপর । এবং তাদের মধ্যে 
কুঘাণরা বেশ কিছু সময় ভারতবর্ঘের বেশ কিছু অংশে আধিপত্য বিস্তারে 
সাফল্যও অর্জন করেছিলেন । এই সব বিদেশী রাজশক্তি ছাড় এ দেশের 
আর যে সমস্ত ছোট-বড় নান! রাজের প্রাধান্যের কথা জানা যায়, তাদের 
যধ্যে অধিকাংশ ছিল অ-রাজতান্ত্রিক, একটু বিস্তৃত অর্থে প্রভাতাস্িক | 
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এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রূপকারদের সাধারণভাবে ট্রাই বলা হয়ে 
থাকে, কিন্তু “ট্রাইব* বললে যে- অধববর মানুঘদের ছবি আমাদের মতো 
শহুরে বাবুদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমাদের বতমান আলোচনার 
ট্রাইবগুলি 'বোধ করি আমাদের অনেকের চাইতে সভাতায় ও সংস্কৃতিতে 
প্রাথ্রনর ছিলেন। কারণ তারা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে যুদ্রার ব্যবহার 
জানতেন, তাদের অনেক মুদ্রাই শিল্পগুণে নন্দনীয়, আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তক না হলেও তারা ছিলেন গণতত্ত্রের প্জারী : তাদের 
মুদ্রায় সমগ্র জাতির নাম উৎকীর্ণ, ব্যক্তির নাম বিরল, নেতৃস্থানীয় ব্যজি- 
বিশেঘের নাম থাকলেও তার গোঠ্ীপরিচয় অনিবাধভাবে উপস্থিত | দৃষ্টান্ত : 
ওদুষ্বর জাতির মুদ্রায় পাওয়৷ যাচ্ছে শিবদাস, রুদ্রদাস, ধরযঘোঘের নাম। 
কিন্ত সেই সঙ্গে জাতি-নাম “ওঁদৃম্বর'ও বতমান, কণিন্দদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ 
জনৈক অমোধভূতির নাম, অমোধভূতির সঙ্গে বিদ্যমান তাঁর জাতি- 
পরিচয় “কৃণিন্দ' 1১৯ * 

ওুদ্বর-কৃণিন্দের প্রসঙ্গে “জাতি' শব্দটি ব্যবহার করেই আমাকে 
থামতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে 'ট্রাইব'-এর বাংলা বা ভারতীয় প্রতিশব্দ 
কি হবে। “াতি' বা “জাত' বলতে “বণ' বোঝায়--বান্ধণ ব৷ বৈশ্য জাতি, 
আবার ইংরেজী “নেশন* বোঝাতেও আমরা “জাতি' বলে থাকি, “ইও্ডয়ান 
নেশন' যেমন “ভারত জাতি' | কেউ কেউ 'ট্রাইব'-এর ভারতীয় রূপ খুঁজেছেন 
“কৌম'-এ, কিন্তু কৌম' শব্দটিও তো অ-ভারতীয় , আরবী শব্দের সাহায্য 
ইংরেজী 'ট্রাইব'-এর ভারতীয়করুণ সম্ভব কি? সরকারী মহলে 'ট্রাইব*- 
এর এ-দেশী প্রতিশব্দ হিসাবে 'উপজাতি' কথাটার চন আছে, কিন্ত 
উপজাতি' বললেই' নান৷ ক্ষেত্রে অনুন্নত নৃগোষ্ঠী-বিশেঘের কথা মনে পড়ে । 
যদিও মন্দের-তালো কাজ-চালানো গোছের শব্দ হিসাবে “উপজাতি চলতে 
পারে, আমার মতে 'জনগোষ্ঠী” শব্দটিই 'ট্রাইব'-এর যোগ্যতম ভারতীয় 
রূপ : প্রাচীনতর “জন* শব্দে আছে নৃতাত্বিক ব্যঞ্জনা আর “গোর্ঠী'তে 
দলগত এ্ক্য ও সাংস্কৃতিক সাধর্ম্য-ট্রাইব-সুলভ বৈশিষ্ট্য । “জনগোষ্ঠী 
নাম দিয়ে “ট্রাইব* শব্দের এই তরজমা সুধিবৃন্দের ও শিক্ষিতসমাজের 
অনুমোদন লাভ করবে বলে আমার আশা ও বিশ্বাস | প্রসঙ্গত উল্লেখ করি 


১ মুদ্রাগুলির মুখ্য দিকে ব্রাক্মী হরফে লেখা : “রাজ কুণিংদ্স (স্য) অমোঘ- 
ভূতিস (স্য) মহারাজস (স্য)', গৌণ দিকে খরোষ্ঠী হরফে লেখা 'রঞ কুপিদস 
"অমোঘত্ুতিস মহরজদ' ( খরোষ্ঠীতে দীঘস্বর অনুপস্থিত )। 


১৩৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


আমার এই বিনীত তরজমা ইতিমধ্যে ভাঘাচার্ধ স্রনীতিকমার চটোপাধ্যায়ের 
ছাঁড়পত্র পেয়েছে। 


|| দুই ॥ 


ফিরে আস! যাঁক ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এমনই অসংখ্য জনগোষ্ঠী ছিল 
প্রাচীন ভারতে, যাদের অনেকে ইতিহাসের পাতায় নামমাত্র, অনেকে বিস্মৃতির 
অন্তরালে, হয়তো তাঁদের অধিকাংশই কালত্রমে বৃহত্তর ভারতীয় জনপ্রবাহে 
আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলেছেন । আলোচ্য কালপর্বে _ খীস্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতক থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী _ এ ধরনের জনগোষ্ঠীগুলির* যারা 
মুখাত তাদের প্রণীত ও ব্যবহৃত মৃদ্রার মাধ্যমে আমাদের পরিচিত, 
সংখ্যায় তারা চোদ্দ ; তীদের নাম : অগ্র-আর্জ্ নায়ন-__অশ্বক--ওদৃম্বর__ 
কৃল্ত--কৃণিন্দ_মালব- রাজন্য- শিবি-_ত্রিগত্ত_ উদ্দেহিক -_ বেমক -_ বৃঞ্ি 
এবং যৌধেয় | এই চতুর্শ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন পাগ্জাবের 
বামিন্দা__পাগ্তাৰ বলতে আমি ইংরেজ-শাসিত অবিভক্ত পাঞ্জাব বোঝাচ্ছি। 
কারো কারে বসতি ছিল রাজস্থানে, কোন কোন গোষ্ঠী বিস্তৃততর ভূখণ্ডে 
অধিকার বিস্তারেও সফল হয়েছিলেন । ওদুম্বর-কৃণিন্দ-যৌধেয় প্রমুখ 
খ্যাতিমান গোষাগুলির অধিষ্ঠান ছিল পাঞ্জাব, মাঁলদব-শিবি উদ্দেহিকরা ছিলেন 
রাজন্থানে, আর যৌধেয় জনগোণ্ঠী তাদের আদি বাসস্থান বতমান হরিয়ানার 
রোহটক-এর বাইরেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। 

এই চৌদ্দটি জনগোঠীর প্রত্যেকের স্বৃতন্্র ইতিবৃত্ত রচনা দুরাহ কাজ, 
কারণ প্রাসঙ্গিক তথ্যের অপ্রতুলতা, তবু সন্তাব্য নান! সৃত্র ধরে এদের 
সম্পর্কে যেসব সংবাদ সংগ্রহ করেছি, নানাতাবেই ত। আকর্ধণীয়। সংগৃহীত 
সংবাদের মূল উৎন জনগো্ঠীদের নিজস্ব মুদ্রা, তা ছাড়া “ইনসক্রিপশন” 
বা অভিলেখ এবং পুরাণ-মহাকাব্য প্রাচীন গ্রগ্থাদি থেকেও খবরাখবর পাওয়। 
গেছে। মুদ্রাগত উপাদানের প্রধান তথ্য, স্বাধীন রাষ্্রশভি হিসাবে এই 
সব জনগোষ্ঠীর উথান খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে | তবে খ্রীস্টপূৰ পঞ্চম 
শতাব্দীতে রচিত পাণিনির “অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থে কিংবা খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের 
কৌটিলীয় “অর্থশাস্ত্রে' এ'দের কারো কারে নামোল্লেখ আছে, যেমন অগ্র, 
বৃষি এবং যৌধেয় | শুধু এ- দেশের গ্রন্থে কেন, বিদেশী লেখকদের 
রচনাতেও এদের কারো কারো কথা পাওয়া! যায়। খীস্টপূৰ চতুর্ঘ 


* আলোচ্য জনগোষ্ঠীদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য আমার 4 11527 2150 ০ 
48066 12 ১ এ 85815787470 41%27040% €( 08108697974 ) দ্রষ্টব্য | 
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শতাব্দীতে ভারত আক্রমণের সময় আলেকজাগারের সঙ্গে বন্ধু কিংবা 
শক্তভাবে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল, মালব ও শিবি তাদের অন্যতম । গ্রীকদের' 
সক্ষে মালবদের সংঘর্ষ ঘটেছিল, শিবিদের সঙ্গে ছিল মিত্রতামূলক সম্পর্ক। 
জনগোষীদের কারো কারো সম্পর্কে লেখপ্রমাণও আছে । আজমীট়ের ৭৫ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের নানৃদৃসা গ্রামে পাওয়া অভিলেখতে “মালব-গৰ- 
বিঘয়ে*র কথা আছে ; অভিলেখটি ২২৫-২৬ খ্ীস্টাব্দের ।১ এই নান্দৃসা 
লেখপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, এ সময়ে অথাৎ খ্ীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে 
আজমীঢ, উদয়পুর, জয়পুর ও টৌঙ্ক অঞ্চল নিয়ে 'মালব গণ-বিঘয়' অর্থাৎ 
মালব-বাষ্্রী গঠিত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে আবিষ্কৃত মালবদের মুদ্রা এ 
বক্তব্যের সমর্থক | খীস্টীয় চতুর্থ শতকের সমুদ্রগুখ্ের বিখ্যাত প্রয়াগ 
প্রশস্তিতে মালবদের সঙ্গে আর্জুনায়ন ও যৌধেয়দের উল্লেখ আছে, গুপ্ত 
সম্মাটের কাছে তাঁর! নাকি মতি স্বীকার করেছিলেন ।২ তবে তাদের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সঈমুদ্রগুপ্ত হস্তক্ষেপ করতেন এমন কোন প্রমাণ নেই । 
প্রয়াগ শপ্রশস্তি ছাড়। ১৫০ শ্বীস্টাব্দের জনাগড়ের লেখ-সাক্ষ্যও এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ! এই লেখটি থেকে জানা যাচ্ছে, শক নপতি রুদ্রদামা 
যৌধেয়দের পরাস্ত করেছিলেন ; লেখ-রচয়িতা কিন্তু সেই সঙ্গে যৌধেরদের 
বীর্যবস্তার কথা জানাতে ভোলেন নি ।৩ প্রাচীনতর ও সমসাময়িক গ্রন্থাদি 
এবং লেখমাল। থেকে সংগৃহীত এ ধরনের নান। সংবাদকে মুদ্রা-লব্ধ তথ্যের 
সঙ্গে সমন্িত করে জনগোষ্ীগুলির ইতিহাস রচনা! শ্রমসাধ্য হলেও অধশ্য 
করণীয়, কারণ ভারত-ইতিবৃত্তের বিবর্তনে নানা রাজবংশের চাইতে তাঁদের 
দান কোন অংশে কম. নয়। মৌধৌত্তর ও গুপ্তপূর্ব ভারতবধের রাষ্ট্রীয় 
অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দিনে এই গণতন্প্রির জনগো্ঠীগুপির প্রাধান্য, সুতরাং 
এই গোষঠ্ীগুলির বৃত্তাস্ত ভারত-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি আরও ভালোভাবে 
বুঝতে সাহায্য করবে । 


|| তিন ॥ 


আগেই বলেছি, জনগোষ্ঠীগুলির ইতিবৃত্তের প্রধান উপাদান তদের 
প্রণীত ও ব্যবহৃত মুদ্রা । শতকর] নিরানব্বইটি মুদ্রা তামার, সামান্য 
কিছু রপোর | গোগীদের মধ্যে কৃণিন্দরাই বেশিসংখ্যক রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন: 


১ 20932. 11730117610, 12276786855 1725045 ৬০], সে ভারও 00,252 2, 
২ 155৮ (6.১), ০০725 11507119107 17722057875 ৬০২, 2205 0065 2, 
৩ 75852715 120500106100, 221812876 1%465 5৩, সতত ০ কহ ক্র 


১৩৮ ইতিহাস ও সংস্কৃচি 


করেছিলেন, সম্ভবত সমসাময়িক ইন্দো-্্রীক বা তারতস্থ গ্রীক রাজাদের রজত- 
মুদ্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে | ওঁদুম্বর, বৃষিঃ, বেমক ও যৌধেয়- 
দের রৌপ্যুদ্রাও পাওয়া গেছে, ওদৃম্বরদের মেট দুণট, বাকি প্রত্যেকের 
মাত্র একটি করে। ঢাঁলাই কিংবা ছীচ পদ্ধতিতে প্রস্তত মুদ্রাগুলিরঃ দুই 
পিঠে নান। ধরনের প্রতীক, পশ্ড এবং মনুষ্য-মৃতি, সেই সঙ্গে ব্রা্মী 
কিংবা খরোগ্ী হরফে প্রাকৃত কিংবা সংস্কৃত ভাঘায় লেখা জনগোষ্ঠীর 
নাম | ব্রাহ্লী এবং প্রাকৃত লেখর সংখ্যাই বেশি ; খরোঠী হরফের 
'ব্যবহার মেলে ওঁদৃ্ঘর-কৃণিন্দ-বৃষি প্রমুখদের মুদ্রায়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 
প্রচলিত খরোঠীর সঙ্গে যাদের পর্যাপ্ত পরিচয় ছিল । সংস্কৃত বা সংস্কৃত- 
ধা 'লেখগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের, ফুলত-আর্জনায়ন-মালব ও 
যৌধেয়দের এক শ্রেণীর মুদ্রায় এ ধরনের লেখ! দেখা যায়।২ এই 
সব যুদ্রালেখতে কখনও কখনও গোষ্ঠীর নেতাবিশেঘের নামের সাক্ষাৎ 
মেলে । তবে বাক্তি-নামের উল্লেখের ঘটনা বেশি * নয়, সর্বত্রই যুদ্রা- 
গুলির প্রণয়নকারী গোঠীদের স্বনামের প্রাধান্য । আর্জ,নায়ন, মালব , এবং 
যৌধেয়রা যখন জয়ের কিংবা বিজিগীঘার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তখন তা৷ 
সমগ্র গোষ্ঠীর নামেই দিয়েছেন, ব্যক্তিবিশেঘের নামে নয় ; যেমন, 
“আর্জ,নায়নানাং জয়: “মালবগণস্য জয়”, “যৌধেয়গণস্য জয়ঃ' ইত্যাদি । 
এই মুড্রালেখগুলি যে মালব-যৌধেয় প্রমুখদের গোীসচেতনতা, একট 
অন্যভাবে, গণতন্ত্প্রিরতার সাক্ষ্য বহ'ন করে তা বলা বাহুল্য | 

কিছু সংখাক মুদ্রায় ব্যক্তিবিশেঘের «নামের আগে রাজা কিংবা 
'মহারাজ।, দেখা যায়| ফলে এ সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়, ইতিহাসের 
কোন পরবে প্রজ্াতান্ত্রিক জনগো্ঠীদের কেউ কেই র্াজতম্তরেরে অনুব্তী 
হয়েছিলেন কিংবা রাঁজতধ্বের দিকে ঝাঁকেছিলেন | ওদুশ্বরদের মুদ্রায় শিবদাস- 
রুদ্রদাস প্রমুখদের কিংবা কৃণিন্দগোষ্ীর অমোঘভূতির নামের আগে 'রাজা' 
আছে, অমোধভূতির ক্ষেত্রে 'রাজার' সঙ্গে 'মহারাজা'ও | আমার মতে, এসব 
ক্ষেত্রে 'রাজ।? ব৷ মহারাজা,আক্ষরিক নয়, সান্মানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । 


১ ভারতবষের প্রাচীনতম মুদ্রা অঙ্কচিহিত্তি ( 55:00-5555050 ), অধিকাংশ 
রজতনিমিত । এগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সাধারণভাবে স্বীরুত মত এই, এ ধরনের 
মূদ্রা খীষ্টপৃৰ ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে চালু হয়েছি | ঢালাই পদ্ধতির তামুমুদ্রাুলি একটু, 
“পরবর্তী কালের । 

২ “অভ্ভুনায়নানাং জয়', ণবীরযশস্য রাজ ক্ুুজতস্য', “বৃ্ধি রাজজা গণস্য 
আ্তরস)' ইত্যাদি সংস্কত-ঘেধা মব্রালেধর উদাহরণ । 


মুদ্রার আলোকৈ, প্রাচীন ভারতের জনগোষ্ঠী ১৩৯ 


প্রাচীনতর কালে শাক্য ও লিচ্ছবিদের শাসন-পরিচাঁলনার ভার যাঁদের 
উপর ন্যস্ত হতো, তারা সকলেই “রাজ বলে অভিহিত হতেন, অথচ 
শাক্য ও লিচ্ছবিরা যে রাজতত্ত্রশাসিত ছিলেন না, এ সত্য ইতিহাসের | 
আধ্যাত্িক গুরু বা আচার্ধদের এখনও 'মহারাজ]ঃ বল! হয়, বল! বাহুল্য 
সান্মানিক অর্থেই | অনুরূপভাবে, ওুম্বর ও কৃণিন্দরাও ছিলেন অরাজতাস্ত্িক, 
ব| “নন-মনারকিক্যাল' এবং শিবদাস-রুদ্রদাস-অমোধভূতি প্রমুখের মুদ্রায় 
তাদের নামের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে তাদের গোর্ঠীনামের উল্লেখ যে- 
ইঙ্গিত বহন করে তা হলো, ব্যক্তিবিশেষের আপেক্ষিক প্রাধান্য সত্ত্বেও 
জনগোর্ঠীগুলি তাঁদের মৌল চরিত্র হারিয়ে কখনও রাজতান্বিক শাসনের 
অধীন হন নি। আর এই ইঙ্গিত প্রতিহাসিক সত্যের সামীপ্য লাভ 
করে মুদ্রা-লেখতে গণ? শের প্রয়োগে | খীস্টজন্মের একশো বছর 
আগে-পরে রচিত, আমাদের মুদ্রাগ্তলির সমসাময়িক, “অবদানশতক' গ্রন্থে 
আছে, সেকালে “গণাধীন* ও 'রাজাধীন' দূ ধরনের শাসনব্যবস্থা 
'বিদামান ছিল | সুতরাং ওদু্বর-কৃণিন্দ-মালব-যৌধেয় প্রভৃতি জনগোষ্ঠী- 
গুনির কোন কোন নেতা খ্যাতিমান কিংবা ক্ষমতাশালী হলেও গোষ্ঠী- 
গুলি মূলত গণতান্রিক থেকে গিয়েছিল। এ তথ্যের আকর্ষণীয় সমর্থন 
মেলে গ্রীক-রোমক লেখকদের রচনায়, আলেকজাগাঁরের ভারত-আক্রমণের 
বিবরণে | দৃষ্টান্তন্বূপ, মালবদের তার! স্পষ্টতই “কিংলেস ট্রাইবস+ ব৷ 
এনৃূপতিবিহীন জনগোষ্ঠীর অন্তরস্ত করেছেন ।১ 

গণতন্ত্রের সঙ্জে রাজতন্ত্রের বিরোধ দীর্ঘ দিনের, এই সব জনগোঠীর 
ইতিহাসেও তার নজির মেলে । অথগ্র-ত্রিগত-যৌধেয়দের নাম খ্রীস্টপ্ৰ 
পঞ্চম শতাব্দীর পাণিনির ব্যাকরণ-গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার যে রাজ- 
তাস্ত্রিক ছিলেন না, পাণিনি এবং অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের রচনায় তার 
ইঙিত রয়েছে । আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভত গণতাষ্িক 
লিচ্ছবি ও শাক্যদের নাম ম্ুুবিদিত | শ্বাতন্ত্রপরায়ণ এই জনগোষ্সিগুলি 
ছিল পরম্পর-বিচ্ছিন্ন। ফলে মৌর্য সম্াট চন্দ্রগুপ্থের মতো এ দেশে 
একনায়ক-তষ্বের প্রথম সার্ক রূপকারের পক্ষে যৌধেয়-অধ্র-ত্রিগরতদের 
বাসভূমি নিজের সায্রাজ্যভুক্ত করা অসহজ হয় নি। সম্বাট অশোকের 
মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে । খ্ীস্টপৃ 
১৮৫ অন্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে পৃথ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যবংশীয় 


৪ 3৫0010015, 17/025501 07 44145572219 000, 545-445 556. 


১৪০ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন, তিনি মৌর্ সায়াজ্যের ভগ্রুশেঘের 
সংহতি মোটামুটি বজায় রাখতে পারলেও তাঁর উত্তরসূরিদের পক্ষে তা; 
আর সম্ভব হয় নি। একনায়কতন্বের পিছু-হটার এই দিনগুলিতে 
স্বাতস্বাকামী জনগোষ্ীগুলির পুনরাবির্ভাব, আগেকার যৌধেয়-ত্রিগর্তদের 
সঙ্গে আরও অনেকে স্বাধীন বাষ্্র স্বাপন করেন | নানা সূত্রে জান 
যায় তাদের নাম, তাঁদের প্রণীত ও ব্যবহাত যুদ্র। যাদের অন্যতম | 
সাধারণভাবে খীস্টপৃব দ্বিতীয় শতকের উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের 

তা একনায়কবাদী শক্তিধর রাজার অভাবে রাষ্ট্রীয় এ্রক্য ও সংহতি 
বিপর্মস্ত, ছোট-বড় নানা রাজ্যের উত্থানে বিচ্ছিন্ন স্বানীয় আত্বসচেতনতার 
পুনঃপ্রকাশ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ও অনৈক্যের সুযোগে যবন-শক- 
পহলব-কৃষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকদের ক্রমপর্ধীয়ী আক্রমণ ও অধিকার বিস্তার, 
সব মিলিয়ে এ সময়কার রাজনৈতিক চিত্র হতাশাব্যঞ্রক । মথুরা, 
অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন রাজবংশের একনায়কতান্ত্রিক শাসন, 
পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের কিয়দংশে ওদৃদ্বর-কুণিন্দ-মালব- 
আর্জ_নায়ন-যৌধেয় প্রমুখ প্রজাতাদ্বিক রাষ্্রগুলির দীপ্ত সমুথান | খ্রীস্ট- 
পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যস্ত এই সব রাষ্র- 
গুলির অধিকাংশই তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরে- 
ছিল | অধিকাংশ বলছি এজন্য, অশৃক-রাজন্য-শিবি-ক্লত প্রভৃতি কিছু. 
কিছু জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত শক্তিশীলী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মসংযুক্তিকে 
প্রশস্ত মনে করেছিলেন | সমুদ্রগুপ্ডের প্রয়াগ প্রশস্তিতে তাদের অনেকের 
নাম অনুপস্থিত, তাই এই অনুমান। যাই হোক, মালব-যৌধেয়দের মতো 
শক্তিশালী জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে শক-কৃঘাণ প্রভৃতি বহিরাগতদের সংঘ 
অনিবার্য ছিল, সংঘর্ধ ঘটেওছিল, না হলে 'মালবানাং জয়ঃ*, “যৌধেয়- 
গণপ্য জয়ঃ' প্রভৃতি মুদ্রালেখর তাৎপর্য থাকে না। খ্ীস্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকে ইন্দো-গ্রীক বা যবনদের আক্রমণের ফলে মুলত পাগ্রাববাসী 
মালবর। রাজস্বানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন, খ্বীস্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর' 
মধ্যতাগে শক রাজা রুদ্রদামার সঙ্গে যৌধেয়দের বিরোধ ঘটেছিল ।' 
আর খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুঘাণদের সঙ্গে একাধিক জন- 
গোগী সংঘর্ধে লিড হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কৃঘাণদের বিরুদ্ধে 
সম্ভবত একাধিক জন্গোঠী. জোট বেঁধেছিলেন, তবে খুব সুবিধা করতে 
পেরেছিলেন বলে মনে হয় ন! $ অন্তত কণিফ-হবিফের মতো কৃঘাণ 
সম্রাটদের প্রবল প্রতাপের দিনে তীর শেঘ পর্যস্ত সাথ লিচু করেই, 
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'অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন বলে মনে হয় । খ্ীস্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর 
শেষদিকে কৃঘাণশক্তির ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পুনরভ্যুর্থান এবং 
চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্তের দিখ্বিজয়-পর্বের পূর্ব পর্যস্ত 
ভার। সগৌরব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন । 

জনগোঠীগুলির 'ইতিহাস গুপ্ত-পরব্তী যুগে প্রসারিত করা যায় না, 
সাহিত্য-ধুত বা মুদ্রাগত কোন প্রমাণই আমাদের কাছে নেই। সমুদ্র 
গুপ্ের আমলেই তাঁর। দুবল হয়ে পড়েছিলেন, ঘষ্ঠ শতকে গুণ সাম্রাজ্যের 
পতনের আগে-পরে তাদেরও পতন ঘটেছিল । অতীতে তারা মৌধ 
সায্রাজ্যবাদকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন, গুপ্ত সাম়াজ্যবাদকে অতিক্রম. 
কর। শেষ পযন্ত তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তীদের ক্রমলুপ্তির 
কারণ একাধিক । সম্ভাব্য কারণের প্রধান যেটি তা হলো, একনায়ক- 
'বাদের প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর প্রবণত৷ | অর্থীৎ সেই সময়কার 
সাধারণ মানুঘ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন স্থানীয় আত্মমচেতনতার পরিবর্তে সংহত 
নুশ্মুদিত রাষ্্রচেতনার অধীন হয়ে পড়েছিলেন । অতীতের অভিজ্ঞতায় 
তারা বুঝতে পারছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে কিংবা রাইীয় 
'শ্ঙ্খলা স্থাপনে একাধিক গণরাষ্ট্রের চাইতে একটি শক্তিশালী রাজশক্তি 
অনেক বেশি কার্কর। বস্তত, গুপ্তোস্তর যুগে বছ রাজতম্বশাসিত 
রাজ্যের উত্তব হ'লেও প্রজাতাম্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় আর ঘটে নি। 


|| চার ॥| 


আবহমান ভারতবাসীর চিত্তের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস, ধ্যান- 
ধারণার ইতিহাসও আলোচ্য জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্তে বিধৃত | সে- ইতিবৃত্ত 
এতদিন পর্যস্ত ছিল অলিখিত, এ্রতিহাসিক-সমাজে জনগোষ্ঠীগুলি ছিল 
অনাদূত। ইতিহাসে উপেক্ষিত এই সব জনগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনাকালে 
অনেক আবর্ধণীয় তথ্য পেয়েছি, অনুধাবন করেছি ইতিহাস রচনায় 
আপাতসামান্য প্রাচীন মুদ্রার মুল্যবত্তা । অগ্র-আর্জ,নায়ন-শিবি-বেমক-যৌধেয়- 
দের মুদ্রায় যে- সমস্ত প্রতীক, পশু-প্রতিকৃতি ও মানব-মূতির সাক্ষাৎ 
মেলে, নিঃসন্দেহেই সেগুলি নান সাংস্কৃতিক তথ্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন । 
স্বস্তিক-চিহ, পাহাড়, নদী, বেষ্টনীবদ্ধ বৃক্ষ, নন্দিপদ, সৌর চিহ্ন ; বৃঘ- 
হস্তি-সিংহের প্রতিকৃতি ; মন্দির-স্বাপত্যের নিদর্শন ; শিব-কাতিক- শী্গী 
ও বিশ্বামিত্রের মুতি -_ সংক্ষেপে এই হলো জনগোষ্ী-মুদ্রার শিল্পভাওার । 
প্রতীক-চিহ্ন ও প্রতিক্তিগুলিতে স্বভাবতই জনগোষ্ঠীদের ধ্যান-ধারণা 


১৪২ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন মেলে । এবং এগুলির অধিকাংশই তার৷' 
উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের প্বসূরিদের-_হড়প্লা ও আধসংস্কৃতির ধারক- 
বাহকদের-কাছ থেকে লাভ করেছিলেন । সংখ্যাবিচারে তাদের 
বেশিরভাগ মুদ্রাতে বৃক্ষ-প্রতীক ও বৃক্ষের উপস্থিতি লক্ষণীয় । বল৷ 
বাহুল্য, এ দু'টি মোটিকই সুপ্রাচীন, সিন্ধু সাতার আমল থেকেই এদের 
জনপ্রিয়তা | হস্তি অনেক মুদ্রাতে অঙ্কিত হলেও সিংহের প্রতিকৃতি 
বিশেষ দেখা যায় না। অগ্ব এবং মালবদের মুদ্রায় সিংহের সাক্ষাৎ 
মেলে | হরিণ ও হরিণী কুণিন্দ ও যৌধেয়দের এবং অশৃ-মোরগ ও ময়ূর 
শুধুমাত্র যৌধেয়দের মুদ্রায় দেখা যায় । উদ্দেহিকদের কিছু মুদ্রায় মাছও 
উৎকীর্ণ হয়েছে ৷ অগ্র ও বৃষ্ণিদের মুদ্রায় বকচ্ছপ জাতীয় আজগুবি 
প্রাণীর (বৃঞ্ি-মুদ্রার প্রাণীটি হস্তির পুরোভাগ ও সিংহের পশ্চাস্তাগের 
সংমিশ্রণ ) উপস্থিতি কৌতুহলোদ্দীপক 7; সমসাময়িক কিংবা অল্পবিস্তর 
পূর্বব্তী পশ্চিম এশিয়ার শিল্পধৃত অনুরূপ বিচিত্র জন্তলির সঙ্গে এদের 
যোগ অস্বাভাবিক নয় | দেব-দেবীদের মধো শিব ও লক্ষী জনপ্রিয় 
ছিলেন, কৃণিন্দরা উভয়েরই ভক্ত ছিলেন, যৌধেয়রা এদের ছাড়া 
কাতিকেয়-দেবতারও অর্চনা করতেন | ওঁদুশ্বর-গোঠ্ী সাধারণভাবে শিবের 
উপাসক ছিলেন, কিন্ত খঘি বিশ্বামিত্র ছিলেন তীদের মানিত পূর্বপুরুষ, 
দেবজ্ঞানে পূজনীয়। আলোচ্য জনগোষীর। প্রতীকের মাধ্যমেও আরাধ্য 
দেবতার উপস্থিতি ব্যক্ত করতেন তাদের মুদ্রায় । এ পযন্ত বৃষিদের 
একাটিমাত্র মুদ্র। পাওয়৷ গেছে, সেই মুদ্রায় একটি বিশিষ্ট চক্র সুন্দর- 
ভাবে অঙ্কিত ; আমার মতে এটি বৃঝ্গিগোরঠীভুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অমূর্ত প্রতীক, 
তারই বিখ্যাত লাঞ্চন সুদরশনস্চক্র | 

দু”একটি উদাহরণের সাহায্যে জনগোষ্ঠীদের ধর্মবিশ্বাস ব্যাখ্যান হয়তো 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কৃণিন্দদের একশ্রেণীর মুদ্রায় পল্সধরা শ্রী-লক্মী, অন্য- 
শ্রেণীর মুদ্রায় জটামণ্ডিত মহাদেব । শ্রী-লক্ষমীর সঙ্গে একটি পণ্ড -_ হরিণী,. 
এ সনাক্তীকরণ থণ্েদীয় শ্রীসূৃক্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন । শ্রীসূজ্ে হরিণী 
শ্রীলক্মীর পশ্ডরূপ বলে বণিত।১ অতএব কুণিন্দদের মুদ্রাগুলিতে একই 


১ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবণরজতম্রজাম্‌ ! 
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষমীং জাতবেদো মমাবহঃ ॥॥ 
তামিলনাড়ু, অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যে ও শিল্পে দুর্গার সঙ্গে হরির্ণীর সম্পর্ক 
দেখা যায়। মহাবলীপুরমের বরাহ্মণ্ডপম্‌ ও আদিবরাহ গুহামন্দিরে এবং কাঞ্চী- 
পুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরে দুগা ও হর্িলীর একন্লিত মৃতি আছে। 'গায়কলৈগ্পবই', 
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সঙ্গে শ্রীলক্্মীর মানবী ও পশুরূপের সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহেই আকর্ষণীয় | 
কৃণিন্দদের অন্য মুদ্রাগুলিতে শিবের প্রতিকৃতির সঙ্গে যে- অভিলেখটি 
উৎকীণ তাতে দেবতাকে “ছত্রেশুর" (স্থানীয় ভাঘার বানানে “চত্রেশবর! ) 
অতিধা দেওয়া হয়েছে £ এই মুদ্রাগুলিতে কুণিন্দদের নাম নেই, অনুমান 
করি কোন এক কালপর্বে কণিন্দর৷ তাঁদের রাষ্্রকে মহাদেবের নামে 
উৎসর্গ করেছিলেন ; অর্থাৎ তাঁর মহাদেবের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন 
করতেন | কৃণিন্দদের যেমন শিব, যৌধেয়দের তেমনই আরাধ্য দেবতা 
ছিলেন স্কন্দ-কাতিকেয় | যুদ্ধবিদ্যায় পারদশী দেবতাদের প্রসাদকামী 
যৌধেয়দের মুদ্রায় দেবসেনাপতি কাতিক ঘড়ানন কিংবা একমুখ রূপে 
চিত্রিত হয়েছেন । একটি মুদ্রায় “যৌধেয়' শব্দটি উৎকীণ হলেও 
আবিষ্কৃত অন্য সমস্ত মুদ্রাতেই গোষ্ঠী-নাম অনুপস্থিত | মুদ্রালেখতে 
শুধুমাত্র ভগবান স্বামী ব্রন্নণ্যদেব-কমারের উল্লেখ বর্তমান, 'ব্রন্নণ্য* ও 
“কুমার” কাতিকের দু'টি পরিচিত নাম । সুতরাং যৌধেয় রাষ্ট্রও ছিল 
ধর্মভিত্তিক, অর্থাৎ যৌধেয়রা তাঁদের রাষ্ট্র কাতিকেয়কে উৎসর্গ করে 
তীর নামে শাসনকার্ধ পরিচাননা করতেন | দেবতার নামে শাসনকার্ষ 
পরিচালনার নজির এ দেশে আরও আছে। আদি-মধ্যযুগের রাজস্থানের 
মেবার অঞ্চলের গুহিলবংশের রাজারা একলিঙ্গ-শিবকে তীদের অধিপতি জ্ঞানে 
রাজ্যশাসন করতেন | সাম্পৃতিক কালে ঝিটিশ ভারতে ত্রিবাস্কুর-কোচিনের 
মহারাজার৷ পদ্মনাত- বিষ্ণুর প্রতিনিধি হিসাবে শামনকার্ধ চালাতেন । 


|| পাঁচ || 


আলোচ্য জনগেঠি-মুদ্রাগুলির শিল্পগুণও মনোযোগের যোগ্য | এদের 
দু পিঠে দৃষ্টিগোচর চিহ্ন-প্রতীক, জীবজন্ত, মানুঘ ও দেবদেবীর ব্মপায়ণে 
অজ্ঞাত শিল্পীদের তক্ষণকৌশল প্রশংসনীয় | মুদ্রাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসরের 
কথা ভাবলে এরথা আরও বেশি মনে হবে। এ সূত্রে কুণিন্দদের 
মুদ্রায় অন্যুন ছ'টি প্রতীকের মাত্রাবৃত্ত বিন্যাসের উল্লেখ করা যেতে 
পারে | কখনও কখনও মুদ্রার দ্বিমাত্রিক সমতলে ত্রিমাত্রিকতার আভাস 
এনে শিল্পীর! তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান এবং) শিপ্পনৈপুণ্যের পরিচয় 


“কলৈপ্পরিউদি', “কম্বরামায়ণম্* প্রস্ততি গ্রন্থে ( শেষোক্তটি অপেক্ষ।ককৃত অবাচীন ). 
হরিণীকে দুঙ্গার বাহন বলা হয়েছে। সুতরাং কুণিন্দ-মৃদ্রায় হরিণীসহ দেবীকে দুর্গা- 
লঙ্ষনীও বলা যেতে পারে৷ 


১৪৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


"দিয়েছেন । তাঁদের চোখের দেখা স্বচ্ছ, দেখার চোখ গভীর, ফলে তাদের 
অস্কিত জীবজস্ত এবং দেবদেবীর! জীবন্ত, ইন্ট্িয়গ্রাহা, মনকে নাড়া দেবার 
ক্ষমতায় বিশিষ্ট | যৌধেয়দের কিছু মুদ্রার কাতিকেয়-মূতি সেনাপতি- 
স্থুলত সাহস ও বীর্ববজ্ায় যেমন দৃপ্ত, মুদ্রাগুনির অপর পৃষ্ঠে কাতিকেয়- 
পত্বী দেবসেনার মূতিটিও তেমনই লাবণ্যময়ী, প্রাণবস্ত ও গতিশীল । 
কৃণিন্দদের মুদ্রায় লক্ষ্ণীর ও হরিণীর প্রতিকৃতি দু"টিও শিল্পীদের স্বচ্ছ ও 
বস্তনিষ্ঠ দৃষ্টির পরিচায়ক | হরিণীর প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য মুদ্রার 
শিল্পীরা জন্তজগৎকে ভালোতাবে অধ্যয়ন করেছিলেন । জীবজস্তর প্রতি তীরা 
কতখানি সংবেদনশীল ছিলেন, আজ নায়নদের কয়েকটি মুদ্রায় যজ্জোৎসর্গের 
'বৃঘের মুখে প্রতিফলিত মৃত্যুর পূর্বাভাসের বেদনা দেখেই তা বোঝা যায়। 
বৃঞ্ঠিদের অনন্য মুদ্রাটিতে হাতি ও সিংহের সমনৃয়ে তৈরি আজগুবি জন্তাটি 
-সুপ্সম্ভব হয়েও যেন বাস্তব, যার সঙ্গে যে- কোনদিন দেখা! হয়ে যাওয়া 
আশ্চর্যের নয়। যুদ্রাগুলির তক্ষণশিয়ে দেশজ ও বিদেশী শৈলীর উপস্থিতি 
লক্ষ কর! যায়, কখনও স্বতণ্র" কখনও সমন্বিত- ভাবে : কৃণিন্দদের মুদ্রার 
ছত্রেশুর মহাদেব- মৃতি দেশজ শৈলীর পরিচায়ক, অন্যদিকে কিছু যৌখেয় 
মুদ্রায় উৎকীর্ণ কাতিকেয় ও দেবসেনার ব্নপায়ণে বিদেশী (গ্রীক ) শিক্পরীতির 
প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয় | ওৃগ্ঘরদের রৌপ্যমুদ্রা৷ দু'টিতে উৎকীর্ণ বিশ্বামিত্রের 
'মৃতিতেও গ্রীক ভাগ্কর্ষসুলত বাস্তবতাবোধের স্থাক্ষর স্পষ্ট | 


|| হয় || 


আলোচ্য জনগোষ্ঠীদের মুদ্রা থেকে আরও অনেক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক 
তথ্য পাওয়া যায় । ভৌগোলিক এবং নৃতত্বগত দু-একটি উদাহরণ দিয়ে 
বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানছি। 

অগ্ন নামীয় জনগোষ্ঠীর মূদ্রা পাওয়া গেছে এখনকার হরিয়ানা প্রদেশের 
'হিসার অঞ্চলে, উৎখননের সূত্রে মুদ্রাগুলির সঙ্গে আরও অনেক পুর। বস্তু 
আবিষ্কৃত হয়েছে । সময়ের হিসাবে, এগুলি খ্বীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় 
শতাব্দীর | প্রাচীন লোকশ্র্ঘতি অনুসারে 'অগ্রবাল* বা আগরওয়াল শ্রেণীর 
-বৈশ্যরা হিসার থেকে উত্তর ভারতের বিভিল্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 
সুদ্রা এবং লোৌকশ্র্তির মিলিত সাক্ষ্যের ভিতিতে অগ্ধ জনগোষ্ঠীকে 
| কালের অগ্রবাল-আগরওয়ালদের পূর্বপুরুঘ মনে করা অসঙ্গত হবে না। 
তাগবতপুরাণ ও অন্যত্র মালৰ ও মালব-ছিজের কথা আছে, মুদ্রায় উতৎকীর্ণ 
:যালবগণের নাম, আর দূর-প্রাচীন এই যালব জনগোঠীর স্মৃতি দীপ্যমান হয়ে 


মুদ্রার আলোকে, প্রাচীন ভারতের জনগোষ্ঠী ১৪৫ 


আছে মালব-মালওয়া৷ দেশখণ্ডে, যালব্য-মালবীয় হিন্দু বান্ণদের পদবীতে । 
হিমাচল প্রদেশের নিসর্গ-রমণ্ীয় কুল্‌ উপত্যকার খ্যাতি দূর-বিস্তৃত, কিন্ত দূর 
কালের কৃলুত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্কের সন্ধান আর কেই-ব৷ রাখেন ? 
অনুরূপভাবে, একালের শতত্র-তীরবতী জোহিয়াবার যে একদিন যৌধেয়দের 
বাসভূমির অন্তর্গত ছিল কিংবা! একালের জোহিয়া-রাজপুতরা যে যৌধেয়দের 
উত্তরপুরঘ এ সব খবর অনেক সংস্কৃতি-বিশেঘজ্রেরও অজান! | 

লোকশ্পতি সবাংশে বা নিজস্ব মূল্যে নির্ভরযোগ্য না হলেও 
এঁতিহাসিকদের কাছে সম্পূর্ণ অবহেলার বস্তও নয়। অন্তত নতুন গবেষণ- 
পদ্ধতিতে জনশ্রতি-গাথা-কিংবদস্তীর মূল্য ক্রমশ ন্বীকৃত হচ্ছে । বিশেষত 
ভারতবধ্ধের মতো যে- সব প্রাচীন দেশের সত্যতা এখনও জীবন্ত, যে- সব 
দেশের সভ্যতার ধার! প্রাচীনকাল থেকে এখনও প্রবহমান, সে- সব দেশের 
ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে সব সময় পাথুরে প্রমাণের উপর একান্ত নিভরশীল 
হওয়া উচিত নয়। এই মুহূর্তে বতমান মালবীয় বাদ্দণদের সঙ্গে প্রাচীন 
মালবদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পাথুরে প্রমাণ আমার হাতে নেই', কিন্ত এতিহা- 
নির্ভর "আমার অনুমান অসঙ্গত নয় বলে আমার বিশ্বাস । হয়তে। অদূর 
ভবিষ্যতে আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়। যাবে । আমার বিশ্বাসের মূলে 
আমার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা । একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । 

ওদুষ্বর জনগোষীর দু'টি রৌপ্যমুদ্রায় খাঘি বিশ্বামিত্রের প্রতিকৃতি 
উৎকীর্ণ, সঙ্গে খরোঠী হরফের পরিচয়-লিপি “বিশ্‌ পমিব্র', অর্থাৎ বিশ্বামিত্র | 
প্রসিদ্ধ বিটিশ পণ্ডিত ও মুদ্রাবিদু জন আ্যালান ওঁদৃম্বরদের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের 
সম্পর্ক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছিলেন । ১৯৬১ সালে বেদ-মহাকাব্য-পুরাণ 
ইত্যাদির মিলিত সাক্ষা-্প্রমাণের ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম, বিশ্বামিত্র 
ওদৃম্বরদের পূর্বপুরুঘ, সেই কারণেই ওদুশ্বরদের মুদ্রায় তাঁর উজ্জ্বল 
উপস্থিতি ।১৯ আমার এই সিদ্ধান্ত সর্বজন-মানিত হলেও আমার একটি 
অনুমান সম্পর্কে কিছুদিন আগেও কারো৷ কারো সংশয় ছিল। খ্রীস্টীয় 
প্রথম শতকের রো'মক লেখক প্রিনির একটি উক্তির উপর নির্ভর করে আমি 
বলেছিলাম, খীস্টায় প্রথম শতকেই ওদৃম্বরদের একটি শাখ! পরাগ্রাব থেকে 
গুজরাতে চলে এসে কচ্ছ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং একালের 
ওঁদৃম্বর নামীয় গুজরাতী ব্রাহ্নণবর্গ এ প্রাচীন ওদুস্বরদের উত্তরপুরুঘ । 
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১৪৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সম্প্রতি আমার সেদিনের এই অনুমানের আশ্চর্য তথ্য-সমর্থন পেলাম | ওদৃশ্বর 
বান্পবংশীয় জনৈক লেখকের €উদুশ্বর পরিচয় নামের একটি গুজরাতী 
বই থেকে জানতে পারলাম, গুজরাতের ওঁদুম্বর ব্রান্নণর৷ বিশ্বামিত্র গোত্রের 
অন্তর্গত।৯ বিশ্বামিত্রের মু'তিবহ পাঞ্জাবী ওদুগ্বরদের মুদ্রা, প্লিনির বিবৃতি 
এবং গুজরাতী ওঁদৃম্বর বান্নণ-সংক্রাস্ত সদ্যোক্ত তথ্যের সমবেত সাক্ষ্য-প্রমাণের 
ভিত্তিতে একথা বল। আজ আর অসঙ্গত হবে না, দূর অতীতে পাঞ্জাব থেকে 
যে- ওদুগ্বরর। গুজরাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, কালক্রমে তীর স্থানীয় 
জনপ্রবাহে মিশে গিয়ে স্বনামে নতুন এক ব্রাক্পণ-সম্পদায় স্থষ্টি করেন, সেই 
সঙ্গে গোব্রনামের মাধ্যমে আদিনিবাসের পূর্বপুরুঘ খঘি বিশ্বামিত্রের স্মৃতিকে 
কালোতীরভাবে সযত্বে বাঁচিয়ে রাখেন । 

ভারতবর্ধের ইতিহাস যথার্থভাবে লিখতে হলে প্রতিষ্ঠাপন্ন রাজদরবারের; 
বাইরে চোখ ফেরাতে হবে, ইতিহাসে উপেক্ষিতদের কাহিনী উদ্ধার 
করতে হবে একাধিক উৎস থেকে-_-অভিলেখ-যুদ্রা«দেবপ্রতিমাদি প্রত্যক্ষ 
নিদর্শন ছাড়া গল্প-গাথা-কিংবদস্তী থেকেও ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ 
করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের একই সঙ্গে বহুমুখী উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হতে হবে| বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদকে যথাযথভাবে 
যাচাই করার পর পরীক্ষা-শুদ্ধ তথ্যগুলির সার্থক সমনৃয়ের মাধ্যমেই 
ইতিহাসের নিমিতি-বরতের উদ্যাপন | ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক 
অঞ্চল এখনও অনাদৃত, পরিচিত রাজবৃত্তের বাইরে অগণ্য জনসাধারণ 
এখনও অবহেলিত । যে- চৌদ্দটি 'ট্রাইব' বা 'জনগোষ্ঠী' বর্তযান আলোচনার 
উপজীব্য, তাঁদের আনুপূবিক ইতিবৃত্ত রচনার কথা কেউ কোনদিন 
ভাবেন নি, অথচ প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ কাল-পরে তাদের এ্রতিহাসিক 
ভূমিকা অনশ্বীকার্ধ | প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার পথ কণ্টকাকীর্ণ, 
কিন্ত শ্রম ও সাধনার দ্বারা সেই সব কাঁটাকে অসংখ্য গোলাপের অনুপম 
ধশ্ুর্যে মঙ্ডিত কর দূঃসাধ্য নয় । পু 


১ রমেশচন্দ্র আচার্ষ রচিত এবং নবীনচন্দ্র আচাষ সম্পাদিত (বোছাই, ১৯৭০ ) 
পু ৯। রমেশচন্দ্রের বইতে আমার মতের স্বীকৃতি আছে। এই পূত্িকার প্রাসঙ্গিক 
অংশ পাঠে সাহায্য করেছেন আমার প্রাক্তন ছাস্ত্রী (রাষ্ট্রনীতি বিভাগের ) শ্রীমতী 
মায়া শাহ। 


লেখালোখর প্রসঙ্গ, 
প্রাচীন ভারতে 


( বিবর্তনের পথে মানব-সভ্যতার একটি বড়ো৷ আবিঞ্ষার লিপি |) আবিফারের 
প্রথম স্তরে মানুঘ শব্দের মাধ্যমে নির্দেশিত বস্তুর রেখাচিত্র আঁকত, 
একে বলা যায় ?1009820। বা “চিত্রলিপি' | ছ্বিতীয় স্তরে আঁকত 
106098:87) ব1 “ভাবলিপি* অর্থাৎ নিজ নিজ দল ব৷ গোষ্ঠীর মধ্যে স্প্রচলিত 
বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে নিদিষ্ট ভাব বা ঘটনাবলি বোঝাবার চেষ্টাতে 
এর উদ্ভব । তৃতীয় স্তরে এলো 10,00801) বা 'শব্দলিপি' : মানুষ 
তখন শব্দের প্রতীক বূপে জুনিদিষ্ট চিহ্ন একে ভাবকে প্রকাশ করতে 
শুরু করলো €(অনেকট$ আমাদের 51১01117800 ড/1005-এর চিহ্বের 
মতো )1১৯ শেঘ স্তরে শব্দের আদ্যধ্বনিকে বোঝাবার জন্য প্রতীক-চিহ্ন বা 
'ব্ণ' ব্যবহৃত হতে থাকে । যেমন, হিব্রু 'আলেফ? (2127 ) অর্থ বৃঘ ; 
গ্রীকর এইটিকেই পরে তাদের বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 272%2 হিসাবে গ্রহণ 
করেন। এই আদ্যধ্বনি নির্দেশিত হওয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে 
'অক্ষরলিপি”" (55118105০19) এবং ব্ণলিপি" (51009900 5০106 )-র 
উত্তব হলো । গ্রীক বণমালার প্রথম বর্ণ 27772 এবং দ্বিতীয় বর্ণ 892, 
এ দুয়ের সংযোগে হলো ৫17%98229, লাতিন 2177%782%/% এবং ইংরেজী 
910/89 | বলতে গেলে, পৃথিবীর কোন ভাঘার বর্ণমালাই মানুঘের 
উচ্চারিত সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করতে সমর্থ নয়।২ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন 
ভাঘার বর্ণমালার সংখ্যা-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য ; মিশরীয় বর্ণমালায় ২৪ বৰ! 
২৫টি বর্ণ, হিবুসতে ২২, গ্রীকে ২৫, রোমকে ও ইংরেজীতে ২৬, ফরাসীতে 
২৩, রাশিয়ানে ৪৮, আরবীতে ২৮, পারুপীকে ৩১, সংস্কৃতি ৫০ ইত্যাদি ৷ 
সংস্কৃত ভাষাতে মুল ধ্বনি ৫০টি, বর্ণমালার বর্ণসংখ্যাও ৫০, সে হিসাবে 

স্কৃতের বণমালাকে (প্রাচীন কালে ব্রাক্দী, একালে দেবনাগরী, বাংলা, 


১ চিন্রলিপি, ভাবলিপি ও শব্দলিপির দৃষ্টান্ত মেলে যথাক্রমে উত্তর আমেরিকার 
আদিম অধিবাসীদের 'লিপিতে ঃ ইউকাটন ও গুয়াতেমালার মায়ালিপিতে, এবং প্রাচীন 
মিশরের হাইআযারোপ্লিফিক জিপিতে । 

২ দুষ্টান্ত : বাংলায় দুটি ধ্বনিই “অ+ বর্ণের মাধ্যমে ব্যস্ত, হয় : অশোক, 
অতুল্য € ওতুলা ) $ ইংরেজীতে ঢে একাধিক স্থরধ্ধনির প্রতীক--%/ ( বাউ ), £2% 
€ গুটি ), 2৮%5 ( ডিউগ ) ইত্যাদি । 


! 


১৪৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি ব্রাহ্গীর সম্ততিরা ) অনেকে সর্বাধিক ধ্বনিবিজ্ঞান- 
সম্মত বলে মনে করেন। 

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে খীস্টজন্মের তিন হাজার বছরেরও আশে 
'মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে স্ুমেরবাসীরাই প্রথম লিপি ব্যবহার করে ; 
বাণমুখ অর্থাৎ তীরের ফলার মতে৷ সুঈচলো দেখতে ছিল এই লিপি। 
স্থমের-লিপির প্রভাবে মিশরীয় লিপির উত্তব, ৩০০০ খ্বীস্টপূর্বাব্দের 
কাছাকাছি সময়ে। মিশর লিপির প্রভাবের ফল ঈঞিয়ানদের লিপি, 
যার প্রত্যক্ষগোচর প্রমাণ ক্রীট দ্বীপে আবিষ্কৃত ২৯০০০ খ্বীস্টপূবাব্দের 
প্রাচীন স্লিনোআন লিপি-নিদর্শন | মিনোআন লিপির অল্লবিস্তর সমসাময়িক 
লিপিগুলি হলে : আনাতোলিয়ার হিত্ী (7106) সায়াজ্যে হিত্তী 
হাইআ্যারোগ্িফিক (81619850110 বা শব্দলিপি) ও হিত্তী বাণমুখ 
লিপি, চীনদেশীয় লিপি, পশ্চিম ইরানের স্ুশ। অঞ্চলে প্রচলিত আদি- 
এলামীয় ( £৮০/০-21৪1715 ) এবং সিম্ক-তীরঘর্তা মহেপ্রোদাড়ো, হড়গা 
প্রভৃতি স্থানের সিশ্কু-নিপি বা আদি-ভারতীয় ( £:০৫০-1০ ) . লিপি। 
এই সাতটি সুপ্রাচীন লিপির মধ্যে আদি-এলামীয়, মিনোআন ও সিল্ধু-লিপির 
পাঠোদ্ধার এখনও হয় নি। 

সিদ্ধ-লিপির আবিফারের আগে ম্যাক্স মুল্লযর, বার্নেল প্রমুখ বিগত 
শতকের প্রাচীতব্স্তরা মনে করতেন, তারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব খীস্টপূর্ব 
পঞ্চম অথব! চতুর্থ শতকের আগে প্রসারিত কর! সম্ভব নয়। তীদের পরে 
ভারতীয় লিপিকলা সম্পর্কে পথিকৃ্ণগবেঘক বুহলার সিদ্ধান্ত করেন, 
সর্বপ্রাচীন ভারতীয় লিপি অর্থাৎ 'ব্রাহ্নী'র বিবর্তন খ্রীস্টপূ ৫০০ অথবা 
তারও আগে ঘটেছিল, সুতরাং ব্রা্দীর প্রবর্তন-কাল খ্ীস্টপূর্ব দশম 
শতকের কাছাকাছি সময়ে ধরা যেতে পারে । বল! বাল্য, সিদ্কু-লিপির 
আবিষ্কারের ফলে তাঁদের এসব মত এখন পরিত্যক্ত | তবে এই সিষ্কু- 
লিপি থেকে ব্ান্নীর উত্তৰ কিনা অর্থাৎ সিদ্ব-ব্িপি বাদ্লীর আদিক্সপ কিনা 
সে বিয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায় নি। 


|| দুই || 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-ধৃত এতিহ্য থেকে ভারতীয় দিপিকলার 
প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয়। নারদ-স্মৃতির (খীস্টায় পঞ্চম শতক )'সাক্ষ্যে এবং 
বৃহস্পতির উজিতে ('আহিকতদ্বে' উদ্ধৃত) মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যের 


লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে ১৪৯" 


জন্ম-সময় থেকেই ভারতবর্ষে লেখার চল ছিল । বৃহস্পতির উক্তিতে আরও 
প্রমাণ হয়, লেখার সর্বপ্রাচীন এবং সবপ্রচলিত উপাদান ছিন তাবপত্র, 
ভূজপত্র জাতীয় 'পত্র* বা পাত | জৈন গ্রন্থ 'সমবায়াজসূত্র' ও 'প্রজ্ঞাপনাসূত্র' 
এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ “ললিতবিস্তর” লিপিকলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সরব | মহাকবি 
কালিদাসও “রধুবংশে' বলেছেন, লিপিকলায় যথার্থ জ্ঞান থাকলেই সাহিত্যের 
বিরাট ভাগ্ডারের সামীপ্য লাভ করা যায়। ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীন 
নিদশনসমূহেও (যেমন, বাদামী-তে ব্রহ্মার ভাক্কর্ষে ) দেখ! যায় তালপত্রের 
স্তবক বা গ্রন্থের প্রতীকের উপস্থিতি । সরস্বতীর হাতে বই থাকার 
রীতিও খুব প্রাচীন । সুতরাং ভারতীয় এঁতিহ্য থেকে দেখ! যাচ্ছে, ভারতে 
লিপিকলা অনেকদিন আগে থেকেই প্রচন্নিত ছিল ; প্রাচীন ভারতীয়রা, 
সব জিনিস মুখস্থ করে রাখতেন, কিছুই লিখতেন না, এ ধারণা ঠিক নয় |. 
প্রাচীন ভারতীয় জাহিত্য নিয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা করলে 
এ তত্ব সপ্রমাণ হয় | রামায়ণে ও মহাভারতে, খীস্টপুব চতুর্থ শতকেই 
যাদের মোটামুটি চেহার৷ দাড়িয়ে গিয়েছিল বলে ধরা হয়, "লিখ, “লেখ? 
“লেখন' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় এবং ব্যাসদেৰ যে মহাভারত রচনার সময় 
গণেশকে লিপিকার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, এ কিংবদস্তী তো৷ 
সর্বজনবিদিত | কৌটিল্যের 'অর্থশান্ত্র (খীস্টপূর্ব চতুর্ঘ শতক ), সত্র- 
সাহিত্য (খীস্টপ্ৰ অষ্টম শতক এবং ছ্িতীয় শতকের মধ্যবতী সময়ে যার 
উৎপত্তি ও বিবর্তন ), পাণিনির  “অষ্টাধ্যায়ী' ( আনুমানিক খীস্টপূর্ব পঞ্চম 
শতক ), যাস্কের 'নিরুজ্ঞ? ( পাণিনির কিছু প্ৰবতী ), “উপনিঘদ', “আরণ্যক? 
ও 'বান্গণপমূহ এমন কি চতুর্বেদের সাক্ষ্যেও লিপিকলার প্রাচীনন্ব 
নিরাপিত হয় । উপনিঘদ, আরণ্যক ও বান্নণসমূহের অধিকাংশই গদ্যে 
লিখিত | দার্শনিকতা-সমৃদ্ধ বা আচার-আচরণ সম্বলিত এই বিরাট গণ্য- 
সাহিতোর পুরোটাই যে শুধুমাত্র স্মৃতির মাধ্যমেই বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত হতো, 
এমন কথ! মনে হয় না। শিক্ষণ ও স্মরণের জন্য অন্তত এদের কিছু 
অংশ লিখিত হতো, এমন ধারণা অস্বাভাবিক নয় । উপনিঘদ-আরণ্যকের 
আগের যুগে অর্থাৎ বেদের সময়ও যে লেখার চল ছিল, এ কথা বেদ- 
সমুহের সাক্ষ্যেই মনে হয় | যেমন, খণ্বেদে (১০. ৬২, 8) আছে, 
সাবণি রাজ৷ যে- একহাঞ্জার গরু দান করেছিলেন, তাদের কানে ৮ সংখ্যাটি 
লেখা ছিল। বছূর্বেদের 'বাজসনেয়ী সংহিতা'য় পুরুষমেধ-সংক্রান্ত লোক- 
জনদের মধ্যে গণক বা জ্যোতিবিদ্‌কে অন্তর্ভক্ত করা৷ হয়েছে। তা ছাড়া 
'তৈত্িরীয় সংহিতা" “অন্ত? প্রার্ধ' প্রভৃতি বিরাট বিরাট সংখা বা. 


১৫০ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


শতপথ খ্ানণে'র দিন-রাত্রির যে সুষ্মাতিস্ক্ম ভাগ, বা ঞ্রগৃবেদ যভ্রেদে 
নানাবিধ ছন্দের উল্লেখ থেকে অনুমিত হয়, বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতারা 
'নিপিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । স্ক্ম গাণিতিক হিসাব-নিকাশ (€ অস্ত 
- ১১০০,09০0.09০0,090১0০0০ : প্রাধ_ ১০১০০,০০,০০,০০,০০০ ) করতে 
হলে লিখতে জান! চাই, ছন্দ-মাব্রা-যতি ইত্যাদির তাত্বিক বিচার লিপিকলার 
জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ধাদের আছে 
তাঁরাই এ স্ব বিচার করতে পারেন এবং লিখিত সাহিত্য ছাড়া এ সব 
বিচার করবার মতে। জ্ঞানার্জন অসম্ভব । 

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ ধাঁটলেও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনস্বের প্রমাণ পাওয়৷ 
যায় । বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রাচীনতম স্তর মোটামুটিতাবে খীস্টপৃর্ব 
পঞ্চম এবং প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। 
এই সাহিত্যে 'অক্ষরিকা? নামে এক ধরনের খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ 
একজনের পিঠে আঙুল দিয়ে লেখা অক্ষর চেন। ও বলতে পারাই ছিল 
শিশুদের এই খেলার বিঘয়। ভিক্ষরা এ খেলা খেলতে পারত না । 
অন্য পক্ষে “বিনয়পিটকে' লেখন বা লিপিকলাকে নির্দোঘ গণ্য করে 
ভিক্ষদের কাছে অনুমোদন কর! হয়েছে । “জাতক'সমূহে ব্যজিগত ও 
সরকারী চিঠিপত্র, রাজকীয় ঘোষণা, পত্রক বা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি 
প্রসঙ্গেই শুধু লেখার উল্লেখ নেই, পরস্ত লেখার উপাদানরূপে “বর্ণক' 
নামক দার-ফলকেরও উল্লেখ আছে | “মহাবগৃগে' লেখ অর্থাৎ লেখা, 
গণনা অর্থাৎ গণিতবিদ্যা এবং ব্বপ অর্থাৎ ফলিত গণিতবিদ্যা, বিশেষত 
মুদ্রা-সংক্রান্ত গণিতবিদ), বিদ্যায়তনের পাঠ্যক্রম হিসাবে নিদিষ্ট হয়েছে। 
এদের পরবর্তী “ললিতবিস্তর' নামক গ্রঙ্থে আছে, বুদ্ধদেব লিপিশালায় 
(অর্থাৎ যেখানে লিখতে শেখানে। হতো ) গিয়ে বিশ্বামিত্র নামক শিক্ষকের 
কাছে লিপিশিক্ষা করতেন । এ ভাবে বৌদ্ধ গ্রস্থসমূহের সাক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত 
স্বাভাবিক যে, খ্রীস্টপূর্ব ঘষ্ঠ এবং চতুর্থ শতকের মধ্যেই লিপিকলা সম্পর্কে 
ভারতবাসীরা উল্লেখ্যরকমের জ্ঞানার্জন করেছিল এবং খীস্টপূর্ব ঘষ্ঠ 
শতকের অনেক আগেই লিপিকলার প্রবর্তন হয়েছিল । জেনদের গ্রন্থেও 
যে ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা আছে, তার উল্লেখ কিছু আগেই 
করা হয়েছে । 

শুধু ভারতীয় সাহিত্য নয়, আলেকজাগারের ভারত-আব্রমণের সময় 
যে কয়েকজন গ্রীক লেখক তীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন, তীদের 
রচনা থেকেও ভারতে লিপিকলার প্রাচীনদ্বের প্রমাপ মেলে । আনেক- 


লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে ১৫১ 


জাগডারের অন্যতম সেনাপতি নিয়ার্কাসের বিবরণী থেকে জান! যায় যে, 
ভারতীয়রা তুলে। এবং ছেঁড়া কাপড় থেকে কাগজ তৈরি করতে জানতেন 
এবং তাঁরা কাগজ তৈরী করতেন, নিশ্চয়ই লেখার জন্য | মেগাস্থিনিসের 
বিবরণীতে রাস্তায় সরাইখানার দরত্ব-নির্দেশক খোদাই-করা পাথরের 
উল্লেখ পাওয়। যায় | কৃইণ্টাস কাটিয়া লেখার উপাদান হিসাবে এক 
ধরনের গাছের নরম ছালের কথা বলে গেছেন | কেউ কেউ কা্টিয়াস- 
প্রোক্ত এই ছালকে প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত ভূর্জপাত৷ বনে মনে করেন । 
গ্রীক লেখক ছাড়। চৈনিক পর্যটক মুয়ান চোয়াউ এবং আরব পণ্ডিত অল-বির্ণীও 
ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা বলে গেছেন । চৈনিক মহাকোঘ 
“ক-ওয়ান-সু-লিন*এ আছে, বা দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হয় যে-ব্ান্নী 
লিপি তা “ফন? বা খ্রন্না কতৃক আবিষ্কৃত এবং লিপি হিসাবে ত৷ সবোত্তম | 


|| তিন || 


এতক্ষণ শুধু গ্রন্থপ্রমাণ বা পরোক্ষ প্রমাণের কথা বলা হলে । 
এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রসঙ্গে আসা যাক । এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো 
লেখমালা । এরানে ( সাগর জেলায়, মধ্যপ্রদেশ ) আবিষৃত একটি মুদ্রার 
লেখ, তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মুদ্রার লেখ, মহাস্থানগড়ে (বগুড়ায় ) প্রাপ্ত শিলালেখ, 
সোহগোরায় প্রাপ্ত তায়লেখ, পিপরাওয়ায় আবিফৃত বৌদ্ধ পাব্র-লেখ, 
বালিতে (আজমীটে ) প্রাপ্ত লেখ ইত্যাদি অভিলেখসমূহ১ এবং অশোকের 
লেখমালা৷ থেকে সপ্রমাণ হয়, শ্ীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে নিপিকলা বর্তমান 
ছিল এবং খ্রাঙ্মী লিপি নামক সে সময়কার এই লিপির বিবর্তন হতে 
নিশ্চয়ই আরে! বেশ কয়েক শতক লেগেছিল । অশোকের লেখমাল৷ এবং 
ইন্দো-্রীক ( অর্থাৎ ভারতস্থ গ্রীক ) রাজাদের মুদ্রা থেকে শ্রান্ীর সমকালীন 
খরোগ্ী লিপির প্রচলনের কথা জানা যায়। এটি দক্ষিণ থেকে বামে 
লেখা হতো! এবং চলত প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে! অশোকের 
মুখ্য শিলাভিলেখের (মেজর রক্ত এডিক্ট্স্‌ ) দু'টি সংস্করণ খরোষ্ত্রীতে 
উৎকীণ, পাওয়া! গেছে পাকিস্তান-ভুক্ত এ অঞ্চলেই, শাহবাজগটী ও মানসের! 
নামে দু'টি জায়গায় । খ্বীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতবর্ধে খরোচীর ব্যবহার 
বন্ধ হয়ে যায়। 


১ নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও এগুলি অশোকের সময়ের কাছাকাছি খোদাই 
হয়েছিল বলে অন্মান করি, যদিও কোন কোন পণ্ডিত এদের হীস্টগুব ন্ছ্িতীয় 
শতান্দীর় প্রথমার্ধে ( ২০০-১৫০ ) ফেলেছেন । 


১৫২ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অশোকের লেখসমূহে অক্ষরগুলির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ করে 
বৃহলার বলেছেন যে, আঞ্চলিক চরিত্রের এত বিভিন্ন অক্ষর এবং ভ্রুত- 
বহ (০8:5156 ) অক্ষরের আধিক্য এই' কথাই প্রমাণ করে যে অশোকের 
সময়ের লিপিকলার ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং সেই সময়ে অক্ষরগুলি 
পরিবর্তনশীল স্তরে ছিল। একটি লেখতে অশোক বলছেন, অনুশাসন 
পাথরে খোদাই করার কারণ পাথর দীপ্বস্বায়ী ; এ কথার তাৎপর্য, অচির- 
স্থায়ী জিনিসেও পে সময় লেখার কাজ চলত | বৌদ্ধ শ্রমণ ও 
সাধারণের পাঠ ও আবৃত্তির জন্য ধর্মশাস্্রসমৃহও যে অশোক নিদিষ্ট করে 
দিয়েছিলেন তা তার আর-একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় এনং এ 
ধর্শশানত্রসমৃহ নিশ্চয়ই পাতা, গাছের ছাল, কাগজ ইত্যাদিতে লেখ! 
হতো | যাঁরা প্রশ্ন করেন, তারতবর্ধে লিপিকলার ইতিহাস খুব প্রাচীন 
হলে তার নিদর্শন পাওয়৷ যায় না কেন তার উত্তন্পও এখানেই নিহিত। 
অর্থাৎ পাতা, গাছের ছাল ইত্যাদি বিনাশশীল পদার্থ বলেই তাদের 
উপর কোন সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়৷ সম্ভব হয় নি|। তা! ছাড়া, প্রাচীন 
ভারতে বিশেষত বৈদিক যুগে স্মৃতিশক্তির উপর জোর দেওয়া হতো | 
শান্্-পারঙ্গমতা বলতে তখনকার দিনের ভারতীয়রা বুঝতেন, অধীত 
শান্তে স্মৃতিনির্ভরতা | যাজ্ঞবলক্য-শিক্ষায় লিখিত শাস্ত্র দেখে শিক্ষাদান 
অসম্মানজনকরাপে বণিত হয়েছে। কিস্তু স্মৃতি-নিভর ছিলেন বলে 
ভারতীয়রা শাস্তাদি লিখতেন না ব৷ লিখুতে আদৌ জানতেন না, এটা 
কোন যুক্তি নয় | সদ্যোক্ত যাজ্তবলক্য-শিক্ষা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

উপরি-উল্লিখিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসমূহ--ভারতীয় সাহিত্য- 
প্রসঙ্গ ও বিদেশীদের বিবরণী-প্রসঙ্গ এবং লেখমালা_-থেকে এই সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হওয়। যায় যে, ভারতবর্ধে লিপিকলার ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। 


|| চার || 


কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে লেখালেখির কাজ কিসে হতে৷ ? সেকালে 
বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে লেখার জিনিল ঠিক করা হতো | সাধারণ চিঠি 
ব৷ বইপত্র লেখার জন্য খুব একটা টেকসই জিনিস. বাবহৃত হতো না, কিন্ত 
রাজরাজন্যদের গুণাবলির বিবরণ অর্থাৎ প্রশস্তি, সরকারী আদেশ, দানপত্র, 
দলিল-দল্তাবেজ ইত্যাদি ' স্বভাবতই তামা) ক্ষপোঃ লোহা বা পাথরের 
মতো টেকসই ও শক্ত জিনিসে খোদাই করা হতো | এদের মধ্যে পাথরের 
ব্যবহার খুব পুরানো । সহজলত্য এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে 


লেখালেৰির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে ১৫৩, 


পাথর একেবারে গোড়। থেকেই লেখার উপকরণ হিসাবে চলে আসছে । 
পাথর ছেঁচে মঙ্যণ করে, পাথরের স্তম্ভ, পাথরের মূতির পায়ের নিচে বা 
মুতির পিছনে, মন্দিরের গায়ে বা গুহায় সাধারণত জরুরি রাজাদেশ, বা 
প্রশন্তি, কোন দান বা! উৎসর্গ ইত্যাদি বিষয় লেখা হতো । বল৷ 
বাছলা, এখনও অনেক সময় পাথরের উপর দরকারী বা গুরুত্বপুণ 
জিনিস লেখা হয়ে থাকে । বিখ্যাত ও প্রাচীন দৃষ্টান্ত হিসাবে সম্রাট 
অশোকের লেখমালার কথা বল! যায়। অশোকের অনুশাসন পাথরে 
লেখ! এবং পাথরের একটি স্তম্তলিপিতে তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি 
তাঁর বাণীগুলি পাথরে খোদাই করে রাখছেন যাতে তারা অনেক দিন 
স্থায়ী হয়। 

ইটের উপরও লেখায় চল ছিল সে সময় | মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিম 
এশিয়ার মতো অতটা*না হলেও, ইটের উপর লেখার কিছু নিদর্শন তারত- 
বর্ষে পাওয়া গেছে । মথুরা মিউজিয়ামে এ ধরনের কিছু প্রাচীন নিদর্শন 
(কয়েকটি খীস্টপর্ব প্রথম শতাব্দীর ) সংরক্ষিত হয়েছে । এ ছাড়া মাটির 
পাত্র বা ফলকেও লেখার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে । ইট ব! মাটির পাত্র ইত্যাদি 
আগুনে পোড়াবার আগে নরম থাকতে থাকতে লেখা খোদাই করে নেওয়া 
হতে | 

পাথরের মতো দীধস্থায়ী বলে লেখন-সামগ্রী হিসাবে ধাতুরও কদর 
ছিল যথেষ্ট । ধাতুর মধ্যে ছ্লি সোনা, রূপো, তামা, লোহা, পিতল 
ইত্যাদি । দামী বলে সোনার চল খুবই অল্প ছিল। তক্ষশিলার কাছে 
সোনার উপর একটি লেখ পাওয়া গেছে । বন্ধদেশেও সোনার উপর. 
লেখার নিদশন আবিষকৃত হয়েছে । রুপোর উপর লেখার একটি সুপ্রাচীন 
নিদর্শন পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতের ভর্টিপ্রোলুতে এবং অন্যটি 
তক্ষশিলাতে । ধাতব দ্রব্যের মধ্যে সব চাইতে প্রচলিত ছিল তামা | 
তামার উপরেই তখন বেশিরভাগ দরকারী বিষয় লেখা হতো | লেখার- 
বিঘয়ান্সারে ক্ষোদিত তামার পাতটিকে তায্রপট্ট, তায়পত্র, তাম্রশাসন' 
ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো | খ্রীস্টীয় চতুর্ঘ শতকে ফা-হিয়েন 
নামে একজন চৈনিক পরটক ভারতবর্থে এসেছিলেন | তিনি লিখে 
গেছেন যে তিনি বৌদ্ধ বিহারে তামাতে খোদাই-করা জমি ইত্যাদির 
দানপত্র দেখেছিলেন এবং এই সমস্ত দানপত্রের কয়েকটি নাকি বুদ্ধের 
সময়কার | খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের চৈনিক পধটক যুয়ান চোয়াঙও লেখার 
উপকরণ হিসাবে তামার. ব্যবহারের কথা বলে গেছেন। এখনও পর্যন্ত: 


১৫৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সর্বপ্রাচীন তায়ুলেখ বা তামার উপর যে- লেখ-নিদর্শন পাওয়৷ গেছে, তা 
হলো মৌর্য যুগের । এই তায়লেখটি উত্তর প্রদেশের, সোহগৌরা নামক স্বানে 
(প্রকৃতপক্ষে এটি যোঞ্জ, বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ) 
আবিষ্কৃত হয়েছে । লেখার জন্য আলাদাভাবে পিতল খুঁব একটা ব্যবহৃত 
হাতো না । পিতলের উপর যা কিছু লেখা পাওয়া গেছে তার প্রায় 
সবই পিতলের মূতির পাদদেশে বা পিছনে উৎকীর্ণ। এই সমস্ত 
মৃতির মধ্যে সবচাইতে পুরানে৷ যেগুলি, সেগুলি খ্রীস্ীয় সপ্তম শতাব্দীর | 
আবু পাহাড়ের জেন মন্দিরগুলিতে কয়েকর্টি পিতল-লেখ পাওয়া গেছে । 
অন্যান্য ধাতুর মধ্যে লোহা ও টিনের উল্লেখ করা যাঁয়। যুদ্ধে বা 
অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে লোহার খুব চল থাকলেও লেখার জন্য 
বিশেঘ বাবহৃত হতো না। লোহার উপর লেখার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন 
হলো দিল্লীর মেহরৌলি লৌহস্তম্তের উপর গুপ্ত যুগের হরফে লেখা চক্র 
নামক রাজার প্রশস্তি । এই স্তম্তলেখটি সম্পকে সব চাইতে বড় কথা এই 
যে, প্রায় দেড়হাজার বছরেও এটির উপর কোনরকম মরিচ! পড়ে নি। গ্র ছাড়া 
খীস্টীয় পনেরো-ঘোল শতকের আরও কয়েকটি লৌহলেখের কথ। বল৷ যায় ৷ 
টিন ভারতবধে দুর্লত ছিল বলে টিনের উপর লেখাও খুব দৃশ্পাপ্য। 
বিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত টিনের উপর লেখা একটি বৌদ্ধ পাগ্ুলিপিই 
টিন-লেখর অনন্য নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত । কখনও কখনও অন্য 
ধাতুর সঙ্গে টিনের মিশ্রণ ঘটিয়ে মুদ্রা তৈরি হতো, এই ধরনের প্রাচীন 
মুদ্রাগুলির উপর উৎকীর্ণ লেখাবলির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে । 
ধাতব দ্রব্য ছাড়া তালপাতা ও ভূর্জ বৃক্ষের ভিতরকার ছাল 
অন্যতম লেখন-সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 
ভারতে এ দু'টি জিনিসই ছিল লেখার সবপ্রচলিত উপকরণ । চীন- 
দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকার ছই-লির লেখা যুয়ান চোয়াঙের জীবনীতে 
আছে, বুদ্ধের নির্বাণের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধ 
ধমগ্রন্থ বা পিটকগুলি তালপত্র বা তাড়পত্রে লেখ! হয়েছিল। সে 
যাই হোক, এখনও পর্যস্ত তালপাতায়, লেখ! প্রাচীনতম পুথি যা পাওয়া 
গেছে তা হলো আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের | কাশগড়ে খ্রীস্টীয় 
চতুর্থ শতকের কয়েকটি পাও্ুলিপি, জাপানে খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের 
দু'টি ( হোরিয়ুজি মন্দিরে রক্ষিত ) এবং নেপালে কাঠমওুতে খরীস্টীয় সপ্তম 
শতকের একটি পাওুলিপি পাওয়! গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তালপাতার 
পুরানা পৃ'থির বেশির ভাগ গ্ৰীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধাঁন দেশে এবং ভারতবর্ধের 


লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে ১৫৫ 


অনুরূপ অঞ্চলে পাওয়৷ গেছে । আর্ত ও উষ্ণ আবহাওয়ায় পথি বেশি 
দিন টেকে না বলে দক্ষিণ ভারতে পনেরো শতকের আগে কোন পি 
পাওয়া যায় নি। 

কি করে তালপাতায় লেখা হতো সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। 
তালপাতাগুলি প্রথমে রোদ্ুরে শুকিয়ে নিয়ে তারপর জলে ফুটিয়ে কিংব! 
শুধু ভিজিয়ে নেওয়া হতে। । এঁ ভিজে পাতা আবার রোদ্দুরে শুকিয়ে 
নেওয়ার পর একটি মস্থণ পাথর কিংবা শীখ দিয়ে টেছে মগ্ছণ . করে 
নেওয়া হতে! | তারপর তার উপর লেখা হতে হয় কালি কলম দিয়ে 
নয়তো লৌহকীলক বা স্টাইলাস দিয়ে | স্টাইলাস ব্যবহৃত হলে পাতাগুলি 
খোদাই করা হয়ে যাবার পর কাঠকয়লার গু'ড়ে৷ ছড়িয়ে দেওয়া হাতো৷ কিংবা! 
ভূঘি মাখিয়ে নেওয়৷ হতো, ফলে অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। 

তালপাতার মতো ভূর্জপত্র বা ভূর্জবৃক্ষের ভিতরকার ছাল লেখার 
উপকরণ হিসাবে বহুলপ্রচলিত ছিল | হিমালয় অঞ্চলে তূর্জবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে 
বিদ্যমান ছিল | ভূর্জপত্রে লেখার চল এঁ অঞ্চলেই প্রথম হয়েছিল এবং 
ক্রমে তা ভারতবধের অন্যত্র এমন কি মধ্য-এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। 
এখানে বল প্রয়োজন, তাল গাছের প্রাচুষের ফলে দক্ষিণ ভারতে ভূজ- 
পত্র কখনো জনপ্রিয় হতে পারে নি এবং দক্ষিণ ভারতের লোকের 
বলত গেলে বরাবরই তালপাতায় লেখাপড়ার কাজ করতেন । 

কৃইণ্টাস কার্টিয়াস নামক গ্রীক লেখকের কথা আগেই বলা হয়েছে। 
তিনি তীর বিবরণীতে লেখার উপাদান হিসাবে এক ধরনের গাছের 
নরম ছালের কথা৷ বলেছেন । তীর বণিত এই গাছের ছাল ভূর্জপত্র 
হওয়া অস্বাভাবিক নয় | নিয়ারকাসের উজিও আবার স্মরণ করা যায়। 
তিনি বলেছেন, সেকালে ভারতীয়রা সুতির কাপড়ে ও কাগজে ( তুলো 
ও ছেঁড়া কাপড় থেকে তৈরি হতে! ) লিখতেন | ভারতীয় লেখকদের 
মধ্যে অমর রচিত অভিধান “অমরকোঘে' ও কালিদাসের “কুমারসম্ভবে' 
ভূর্জপত্রের উল্লেখ আছে । একাদশ শতাব্দীর আরবদেশীয় লেখক অল-বিরূণীও 
(ধিনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ধে এসেছিলেন ) বলে গেছেন, 
মধ্য ও উত্তর ভারতের লোকেরা ভূর্জপত্রে লিখতেন | তালপাতার 
মতো! ভূর্জপত্রও লেখার উপযোগী করার জন্য মস্ঘণ করে নেওয়া 
হতে। | তারপর তাদের উপর তেল মাখিয়ে নিয়ে বিশেষ ধরনের 
কালিতে শরের কলম দিয়ে লেখা হতো । 

ভারতীয় ভাম্বা ও অক্ষরে লেখ! ভূর্জপত্রের প্রাচীনতম পঁথি খোটান 


১৫৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


থেকে পাওয়৷ গেছে । খ্রীস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের দিকে এ লেখ! হয়ে- 
ছিল। ভূর্জপত্রের প্রাচীন পুথি বলতে গেলে বেশির ভাগই পাওয়। গেছে নিয়া, 
খোটান প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলিতে ; এবং বালি ও পাথরের তলায় 
চাপ! থাকার ও শুকনে। আবহাওয়ার দরুণ এঁ সব জায়গা থেকে এত পুরানো 
পঁথি পাওয়া সম্ভব হয়েছে । পনেরো ও তার পরবর্তী সময়ের বেশির- 
ভাগ ভূর্জপত্রের পথি কাশ্মীর থেকে এসেছে । এখানে উল্লেখ্য, পুথি, 
পুস্তক, গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি তালপাতা৷ ব৷ ভূর্জপত্রের পাওুলিপি 
থেকেই | ভূর্জপত্র বা তালপাতাগুলি মাঝখানে, একদিকে কিংবা দু 
দিকে ফুটো৷ করে সুতোর সাহাযেয গ্রন্থিত করে অর্থাৎ বেঁধে রাখা হতো । 
প্রত্যেকটি পাতায় যথাযথ সংখ্যা নির্দেশ করে দৃঃটি কাঠ বা কোন 
ধাতুর লম্বা টুকরোর মধ্যে পাতাগুলি শক্ত করে বেধে রাখ। হতে] । 

তালপাতা ভূর্জপত্র ছাড়া কাগজ, সুতির কাপড়” কাঠের ফলক এবং 
চামড়াও লেখার কাজে ব্যবহৃত হতো । তারতীয়গণ কর্তৃক কাগজ 
ব্যবহারের প্রাচীন উল্লেখ যে নিয়ার্কাসের বিবরণীতে মেলে, এ কথা 
ইতিপূর্বে বলেছি । মধ্য-এশিয়ার কাশগড় ও কুজিয়ের থেকে কাগজে 
লেখ। পাণুলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে, যদিও গুপ্ত যুগের 
লিপিতে লেখা পঞ্চম শতকের এই পাওুলিপির কাগজ যথার্থই তারতে 
উৎপন্ন কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতছৈধ আছে । ভারতবর্থে 
প্রাপ্ত সবপ্রাচীন কাগজের পঁথি হলো চোদ্দ-পনেরো৷ শতকের | ভারত- 
বর্ষে খুব পুরানো পঁথি না পাওয়ার কারণ, ভারতবর্ষের আর্্র জলবায়ু 
এবং সেই সঙ্গে কাগজের অচিরস্থায়ী ধর্ম॥। ভাতের বা গমের মণ্ড 
খব পাতলা করে কাগজের উপর দিয়ে তা শুকিয়ে নেওয়া হতো৷ 
এবং পরে শীখ ইত্যাদির সাহায্যে মস্যগণ করে নিয়ে তাতে লেখা 
হতে । কালি চুপসে গিয়ে যাতে কাগজ নষ্ট করে না দেয়, তার 
জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা । লেখার পর পাতাগুলি মাঝখানে কুটো। করে 
সুতোর সাহায্যে বেঁধে রাখা হতো। | লেখন-সামগ্রী হিসাবে কাগজের পরেই 
ছিল সুতির কাপড় । এখন যেমন সেকালেও বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান পাল।-. 
পাবণে লেখার জন্য কাপড় ব্যবহৃত হতে! । লেখার জন্য ব্যবহৃত 
কাপড়কে বলা হতে। পট, পষ্টিকা বা কার্পািক-পট | প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যে ও লেখমালায় পটের উল্লেখ পাওয়৷ যায় | কাপড়ের 
উপর লেখার প্রাচীন নিদর্শন হলো চোদ্দ-পনেরে৷ শতকের একটি জৈন: 
গ্রন্থের পাওুলিপি । শৃঙ্গেরী মঠ থেকে শ' দুই-তিন বছর আগেকার সুতির 


লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে ১৫৭ 


কাপড়ে লেখার নিদশন পাওয়া গেছে । যশলমীর অঞ্চলে জার্মীন 
পণ্ডিত বুহলার রেশমের উপর পুরানো লেখার নিদর্শন আবিফার 
করেছিলেন । কাগজের মতো! লেখার কাপড়ের উপরেও ভাতের অথবা 
গমের মণ্ড খুব পাতলা করে ঢেলে দিয়ে কাপড়টাকে শুকিয়ে নেওয়া 
হতো এবং পরে তাকে মস্থণ করে লেখার উপযোগী করে নিয়ে 
কালে৷ কালিতে লেখা হতে! । যে- কারণে খুব পুরানো কাগজের পুথি 
পাওয়া যায় নি সেই কারণেই প্রাচীন কাপড়ের প.থিও দুর্গভ । জলবায়ুর 
কারণ ছাড়া কাগজ ও কাপড় উভয়েই উইপোকার প্রিয় খাদ্য | 

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটক এবং জাতকে লেখার উপকরণ 
হিসাবে কাঠের উল্লেখ আছে। লেখার কাঠকে বলা হতো “ফলক, 
এবং কয়েকটি জাতক থেকে জানা যায় তরুণ শিক্ষার্থীরা এই ফলকে 
অক্ষর লেখা! অত্যান করতো ॥। ললিতবিস্তরে আছে, বিদ্যালয়ে চন্দনকাঠের 
ফলক শ্রেটের মতো! ব্যবহৃত হতো | “কাত্যায়নস্মৃতি' “দশক্মারচরিত' 
প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-গ্রস্থে লেখার জন্য ব্যবহাধ কাষ্ঠফলকের 
বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় | আসাম থেকে পাওয়া একটি লিখিত কাষ্ঠফলক 
মুরোপের একটি গ্রপ্থাগারে রয়েছে । ভারতবর্ষে লিখিত কাষ্ঠফলকে পুরানে। 
লেখার নিদর্শন খুব কমই আবিষ্কৃত হয়েছে । অন্ধ প্রদেশেয় শালিছগুমে 
শঙ্খের উপর লেখার দৃষ্টান্ত পাওয়৷ গেছে । 

লেখার উদ্দেশ্যে পশুচর্মের ব্যবহার প্রাচীন তারতবর্ধছে বিশেষ ছিল 
না। এর কারণ হরিণের বা বাধের চামড়া ছাড়া অন্যান্য জন্তর চামড়া 
ভারতীয়রা অপবিত্র জ্ঞান করতেন ; ফলে লেখার মতো পবিত্র বিঘয়কে 
তীর চামড়ার সঙ্গে যুক্ত করতেন না। হরিণের চামন্ভায় লেখার প্রথার 
উল্লেখ 'বাসবদত্তা' নামে একটি পুরানো সংস্কৃত গ্রন্থে বর্তমান | চামড়ায় 
লেখ। খুব পুরানে। কোন পাওুলিপি আজ পর্যস্ত ভারতবধে পাওয়৷ যায় নি। 
কাশগড়ে অবশা চামড়ার উপর ভারতীয় লিপিতে লেখার নিদর্শন পাওয়া 
গেছে ; তবে তা যে ভারতবধ থেকে ওখানে গিয়েছিল এমন কোন প্রমাণ 
নেই, কারণ নিয়া, কাশগড়, খোটান প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে 
ভারতীয় লিপির চল ছিল । 


|| পাঁচ || 


এ তো গেল কিসের উপর লেখা হতো তার বিবরণ । এখন 
কি কি জিনিস দিয়ে এ সবের উপর লেখা হতো সে- কথা বল বাক। 


১৫৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কালি আর কলম বা তজ্জাতীয় জিনিস ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং 


ভারতীয়রা কেমন কালি আর কলম ব্যবহার করতেন ? 
যে- জিনিসের উপর লেখা হবে, তার প্রকৃতির উপর কালি ও কলমের 


প্রকৃতি নির্ভর করে | সুতরাং একালের মতো সেকালেও পাথর, ইট ব৷ 
ধাতব দ্রব্যে লিখতে হলে খোদাই করার প্রয়োজন হতো £ এবং সে ক্ষেত্রে 
কালি বা কোনরকম রঙের প্রয়োজন হতো না। আর কলমের পরিবর্তে 
লৌহকীলক বা বাটালি অক্ষর খোদাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হতো | অন্য- 
পক্ষে ভূর্জপত্র, তালপত্র, কাগজ, কাপড় ইত্যাদি নরম জিনিসে কলম, কালি 
বা রঙের সাহাযো লেখ হতো । 

লেখার কালিকে তখনকার দিনে বলা হতো “মসি' বা "মসী" (বানানাস্তরে 
“মঘি? বা! 'মঘীঃ ) এবং “মেলা? | মসী শব্দের অর্থ যা গুড়ো করা হয় এবং কালি 
তৈরির উপাদানগুলিকে ভালে করে গুড়ো করে কালি তৈরি হতো বলে কালি 
“মসী' নামে কথিত হতে। । ভারতবর্ধের কোন কোন জায়গাঁয় এখনও কালি 
বোঝাতে “মেলা; কথাটার চল আছে । কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গ্রীক 
“মেলস' শব্দ থেকে 'মেলা*র উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন ; বুহলার বাংল! 
“ময়ল।' শব্দ থেকে “মেলা'র উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমান করেন । 
অন্যান্য পণ্ডিতরা সংস্কৃত “মেল্‌' ধাতু থেকে “মেলা' নিষ্পন্স হয়েছে 
বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, কালি তৈরি করতে হলে অনেক 
জিনিস মেশাতে হয়, সুতরাং “মেলু' ধাতু, যার অর্থ মিশ্রণ, তা থেকেই “মেলা'র 
উৎপত্তি সম্ভব। কালি অর্থে “মেলা'র উল্লেখ সুবস্কুর 'বাসবদতা'য় 
পাওয়া যায়। কালির পাত্র বা দোয়াতকে সংস্কৃতে “মেলামন্দা' “মেলানধূঃ 
'মসিপাত্র', “মসিভাও” “মসিকৃপিকা* ইত্যাদি বলা হতো । নিয়ার্কাস, 
কুইপ্টাস কার্টিয়াস প্রমুখ গ্রীক লেখকদের বিবরণী পড়ে মনে হয়, তখনকার 
দিনে লেখার জন্য কালি ব৷ তজ্জাতীয় কোন রং ব্যবহাত হতো! ; বুহলার 
অশোকের কোন কোন লেখতে বৃত্তাকার গ্রন্থির পরিবর্তে বিন্দুজাতীয় 
দাগ দেখে অনুমান করেছেন, খোদাই করার আগে লেখার পুরে বিষয়টা 
কালিতে লিখে দেওয়া হতো । কালিতে লেখার প্রাচীনতম নিদর্শন এসেছে 
ভিলসার কাছে আদ্বের-এর একটি স্তুপ থেকে, কারে৷ কারো মতে এই স্তূপ 
আনুমানিক খ্বীস্টপুর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর | খোটানে প্রাপ্ত খীস্টীয় প্রথম 
শতকের পাগুলিপিতে কালির ব্যবহার দেখ! গেছে । এ সময়কার 
কালিতে লেখ! কয়েকটি ভূর্জপত্র ও মাটির পাত্র আফগানিস্তানেও পাওয়া 
গেছে। অভ্ভস্তা গুহায় কয়েকটি অক্কিত লেখার নিদর্শন দৃষ্ট হয়েছে । 


লেখালেখির প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতে ১৫৯ 


প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রঙের কালির মধ্যে কালো কালিই সবচাইতে 
বেশি প্রচলিত ছিল । কাচা এবং পাক! দু'রকম রঙের কালিরই ব্যবহার 
ছিল । আটা, চিনি ইত্যাদি চটচটে জিনিসের সঙ্গে কাঠকয়লার গু'ড়ে। 
জলে গুলে কাচা রডের কালি তৈরি করা হতো । অন্যপক্ষে ভুঘি, 
সোহাগা ইত্যাদির সঙ্গে লাক্ষা জলে ফটিয়ে পাকা কালি তৈরি 
করা হতো | কাশ্মীরে গোমুত্রে কাঠকয়লার গুড়ে! ফুটিয়ে কালি তৈরি 
হতো এবং এইজাতীয় কালি অনেকদিন অক্ষত থাকত । দক্ষিণ 
ভারতে কালির চল হতে সময় লেগেছে । ভূঘি বা কাঠকয়লার গু'ড়োই 
সেখানে কালির কাজ করতো । কালো ছাড়া লাল রঙের কালি লেখার 
কাজে বহুল ব্যবহৃত হতো | অলক্তক ও হিঙ্গুল থেকে লাল কালি 
তৈরি হতো । কখনও কখনও সবুজ ও হলদে রঙও ব্যবহৃত হতো৷। 
অনেক জৈন লেখক সবুজ ও হলদে কালি পছন্দ করতেন এবং 
বইয়ের শেষ দিকটা! পবুজ ও হলদে কালিতে লিখতেন | চিত্রাবলিতে 
লেখার , উদ্দেশ্যে ব৷ পবিত্র পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় বা ধনী ব্যক্তি- 
দের ব্যবহারের জন্য বই লিখবার সময় সোনালি এবং কপোলি কালির 
উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে বটে, কিন্ত তাতে লেখ। পঁথির 
যা নিদর্শন পাওয়া গেছে তার বয়স খুব বেশি নয়। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়ত। 
দেখাবার জন্য অনেকে তাঁদের প্রতিজ্ঞার বিষয় স্বীয় রক্তে লিখতেন বলে 
জান। যায়। তবে সে রকম ঘটনা বিশেষ ঘটত না | 

এবার কলমের প্রসঙ্গে আস] যাক । সাধারণভাবে কলমকে বলা 
হতে। “লেখনী” | রামায়ণ ও মহাভারতে লেখনীর উল্লেখ আছে। 
এখানে বলা দরকার যে, লেখার যন্ত্রমাত্রেই-_তা সে বাটালি, শরের ব 
খাগের কলম, তুলি বা পেন্সিল যাই হোক ন৷ কেন- লেখনী নামে 
অভিহিত হতো । এর কারণ লেখা বলতে তখনকার দিনের লোকের! 
আজকের মতো শুধু কাগজের উপর লেখা বুঝতেন না, পাথর ব! 
ধাতব দ্রব্যে খোদাই করাও বুঝতেন | লেখনী ছাড়া 'বর্ক' বা 'বণিকা', 
“ব্ণবতিকা', “তুলি” বা “তুলিক।', 'শলাকা” প্রভৃতি ছিল কলমের অন্যান্য 
নাম । এখনকার মতো সে যুগেও কম্পাস ও কলার ব্যবহৃত হতো | 


সংস্কত নয়, 
দেবনাগরী 


ছেলেবেলায় একবার সংস্কৃতের প্রশ্নপত্র প্রসঙ্গে সংস্কৃত হরফ বলতে 
পণ্ডিতমশায় ভুল শুধরে দিয়েছিলেন 1 যে- হরফে প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছিল, 
পেটার নাম যে নাগরী ব। দেবনাগরী তাঁর কাছেই জেনেছিলাম | তাঁকে 
জিড্তাসা করেছিলাম, নাগরী আর দেবনাগরীর মধ্যে তফাৎ আছে কি না। 
উত্তরে পঙ্ডিতমশাই দু'টিকে অভিন্ন বর্ণেছিলেম, এবং বান্রণ বলেই হয়তো 
দেবনাগরীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল। 

আজ এই মধ্য-বয়সেও অনেক শিক্ষিত সংস্কৃতিবানের মুখে আমার 
ছেলেবেলাকার ভুলটি শুনতে পাই | দেবনাগরীর পরিবর্তে তারা স্বচ্ছন্দে 
সংস্কৃত অক্ষর বলে থাকেন । কারণটি, বল! বাহুল্য, মনস্তাত্বিক | সংস্কৃতের 
সঙ্গে দেবনাগরীর সম্পর্ক পুরানো! ও প্রায়-অচ্ছেদ্য, সেজন্য সংস্কৃতের 
অনুঘলগে দেবনাগরীর কথা আলাদাভাবে সব সর্ময় তাদের আর মনে 
আসে না, তাঘার নামটি তাঁরা সহজেই লিপির ঘাড়ে চাপিয়ে. দেন। 
তাঁরা হয়তো বলবেন, যে- লিপিতে আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই 
ব৷ প্রশ্নপত্র ছাপা হয়, তাকে সংস্কৃত লিপি বা সংস্কৃত হরফ বললে কি 
এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? 

মহাভারত অশুদ্ধ না হলেও ইতিহাস অশুদ্ধ হয় বৈকি। অস্তুদ্ধ 
হয় লিপিবিজ্ঞান, অস্বস্তি বোধ করেন লিপিশাস্ত্রী। সংস্কৃত একটি তাঘার 
নাম, নাগরী একাটি লিপির । বাংলা, ' তামিল, তেলুগড প্রভৃতি লিপি 
যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের বাহন হতে পারে, তেমনই এ সব তাঘার বই- 
পত্র অনায়াসে দেবনাগরীতে লেখ! বা ছাপা যেতে পারে। ভারতের 
প্রধান ভাঘাগুলির নিজন্ব লিপি আছে, বাংলার বাংলা, গুজরাতীর 
গুজরাতী, তামিলের তামিল ইত্যাদি । হিন্দীর লিপি নাগরী, সংস্কৃতেরও 
তা-ই। নাগরী লিপি শুধু উত্তর ভারতেই নয়, দক্ষিণ ভারতেও সংস্কৃতের 
প্রধানতম বাহন । 


|| দুই ॥| 
অন্যান্য ভারতীয় লিপির মতে৷ নাগরীর উত্তব প্রাচীনতম ধ্রাঙ্নীলিপি১ 


১ শ্রাক্মীর সমকালীন আর-্ঞএকটি প্রাচীন লিপি খরোষ্ঠী, দক্ষিণ থেকে বামে 
লেখা হতে৷। এটি চলত প্রধানত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, অশোকের মুগ্ধ 


সংস্কৃত নয়, দেবনাগরী ৯৬১৯ 


ধথেকে | মহেঞ্জোদাড়ো, হড়ঞ্জা প্রভৃতি দ্বিষ্কু সভ্যতার বিভিয় স্থানে প্রাপ্ত 
মুদ্রা বা সীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির ( এখনও এর পাঠোদ্ধার হয় নি) 
বিবর্তনের ফলে ঝাদ্দীর উৎপতি বলে অনেকের অনুমান | এখনকার 
বেশির ভাগ লিপির যতো খাক্রীও লেখ! হতো বাম থেকে দক্ষিণে । 
ব্বাস্কীর সবপ্রাচীন নিদর্শন সম্রাট অশোকের লেখমালায়, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় 
শতকে এগুলি ক্ষোদিত হয়েছিল । অশোকের আমল থেকে খীস্টীয় 
পঞ্চম-ঘ্ঠ শতাব্দী পর্যস্ত নানা পর্যায়ী বিবর্তনের পথে খাযী ল্লিপি 
অধিকাংশ আঞ্চলিক লিপির আত্ববিকাশের পথ প্রস্তত করে ; এবং মোটা- 
মুটিতাবে বনতে গেলে সপ্তম শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে ও অষ্টম শতকের 
স্চনাতে এই সব আঞ্চলিক লিপির চেহারায় নিজস্বতা প্রকাশ পেতে 
থাকে এবং একাদশ-ছাদশ শতকের মধ্যেই এদের রূপ-চারিত্র্য সুস্পষ্ট হয় । 
সপ্তম-অষ্টম শতকের শিলালেখ, তাম্রপট্ট, দানপত্র ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ 
লিপিগুলিকে পুরোপুরি" আঞ্চলিক না৷ বলে আদি-আঞ্চলিক বা প্রোটো- 
রিজিওন্যাল অভিধায় চিহিত করা বাঞ্চনীয়, কারণ অঞ্চল-ভেদে এদের 
নিজন্ব চেহারার দেখা মেলে আরও দু-তিনশ বছর পরে। অধ্যাপক 
আহমদ হাসান দানি১ আদি-আঁঞ্চলিক লিপিগুলিফে নয়টি উপবিভাগ সহ 
চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : উত্তর ভারতের লিপি, গুজরাত- 
রাষস্বান-মধ্য ভারতের লিপি, দাক্ষিণাত্যের লিপি এবং দক্ষিণের অর্থাৎ 
তামিলনাড়-কেরলের লিপি। তাঁর মতে, খ্রীষ্টীয় প্রথম-ছিতীয় শতকে 
কৃঘাণবংশীয় রাজাদের আমলে মগুরা ও তার আশপাশে প্রচলিত লিপি- 
শৈলী চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত নরপতিদের রাজত্বকালে র্নপাস্তরিত 
হয় এবং পরে সম্রাট হর্ঘবর্ণনের ( ৬০৬-৪৭ ) সময়ে রাজস্বানী শৈলীর 
( রাজস্থান-মালব অঞ্চলে প্রচলিত ) সঙ্গে সমন্বিত হলে কৃঘাণ-গুপ্ত বুগের 
বাকী লিপির চেহারায় লক্ষণীয়রকমের বদল ধটে। এই পরিবতিত 


শিলাভিলেখের (মেজর রক এডিকটুস্‌ ) দু'টি সংস্করণ খরোষ্ঠীতে উৎকীর্ণ ; এগুলি 
পাওয়া গেছে বর্ত মান পাকিস্তান-তুক্ত এ অঞ্চলেই, শাহবাজগণ়ী ও মানসেরা নামে 
দুটি জায়গায় ) খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতবষে খরোষ্ঠীর ব্যবহার বন্ধ হয়ে 
যায় । ব্রার্জীর মতো খরোষ্ঠী কখনও সর্বভারতীয় লিপির মর্যাদা গায় নি, তবে ব্রাক্মীর 
মতো এ লিপিও বহির্ভারতে প্রসার লাভ করেছিল । পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং 
চীনীয় তুফিস্তানে খরোষ্ঠীতে লেখা বহু প্রাচীন ভারতী দলিল ও গ্.খিপর পাওয়া 
গেছে! | 
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চেহারার . পরিচয় উত্তরপ্রদেশের দেরাদুন জেলার লাখামগুল গ্রামে প্রাপ্ত 
সগুষাস্তিক অথবা অষ্টম শতকের অভিলেখতে পাওয়া যায়। এবং শুধু 
লাখামণ্ডল লেখতেই নয়, স্বয়ং হধবর্ধনের মধূবন ও বাঁশখেরা দানপত্রেও, 
এ পরিচয় আভাসিত | বাঁশখেরা তায্রপটের অক্ষরগুলি নিপুণভাবে 
ক্ষোরদদিত, ব্যঞ্রনবর্ণের সঙ্গে যোজিত আ-কার, ই-কার-আদি মাত্রা অলংরার- 
বছল এবং রেফ প্রাসঙ্গিক বর্ণের শিরোরেখাকে ছাড়িয়ে কখনও যায় নি। 
মধুবন ও বাঁশখেরার এ সব লিপি-বৈশিষ্ট্য পরবর্তী কালের বছ নাগরী' 
শিলালেখ ও তায্রপট্রে (যেমন পূর্বোজ্জ লাখামণ্ডল অভিলেখতে ), বিশেষত 
দশম-একাদশ শতাব্দীর অনেক হাতে-লেখা . গথিতে দেখা যায় | রাজস্থান- 
মানব অঞ্চলের সপ্তম-অষ্টম শতকের লেখমানায় ( এদের কয়েকটি হর্ঘ- 
বর্ধনের পূর্ববতী ও সমসাময়িক ) লক্ষণীয় বাশখের৷ লিপি-সুলভ বৈশিষ্ট্য 
ব্লাজস্থানী শৈলীতে দেখা যায়। | 

উল্লেখযোগ্য আর-একটি তথ্য এই, বর্তমানে নাগরী উত্তর ভারতের 
প্রধানতম লিপি হলেও আদি-নাগরীর প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি এসেছে 
দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত থেকে | গুজরাতের গুর্জরবংশীয় (এ নামের 
বিখ্যাত বংশের শাখা, ঝ্বোচ-নানডোর অঞ্চলের ) রাঁজ৷ তৃতীয় জয়ভটের 
৭০৬ শ্বীস্টাব্দের (8৫৬ কলচুরি সংবৎ ) দাঁনপত্রে জয়ভটের স্বাক্ষর 
্বহন্তো মম জয়তটস্য' (এখানে "ম্বহস্ত' অর্থ স্বাক্ষর ) আদি-নাগরীতে 
উত্কীর্ণ | দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকট বংশের দস্তিদূর্গ (আনুমানিক ৭৫২ 
৫৮ ), দ্বিতীয় গোবিন্দ € আঃ ৭৭৩-৮০), তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩. 
৮১৪ ) প্রমুখ রাজাদের দানপত্রেও আদি-নাগরী অক্ষরের ব্যবহার দেখা 
যায় । কল্যাণের চালুক্য ( পশ্চিম চালুক্ নামেও পরিচিত ) এবং 
কোক্কনের শিলাহাঁর বংশের লেখমালা থেকেও পশ্চিম ভারতে আদি-. 
নাগরীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে | 

নাগরী লিপির যাত্রা দাক্ষিণাত্যে শুরু হলেও কালক্রমে উত্তর ভারতে বা 
আর্ধীবর্তে এর প্রাধান্য বিস্তৃত হয় । নাগরী বা. দেবনাগরী বললে এখন উত্তর 
ভারতের প্রিপিবিশেষের কথা মনে হয়, এর আদিনিবাসের কথা মনে আসে 
না। নবম শতাব্দীতেই যে আদি-নাগরী আর্বীবর্তে প্রসার লাত করেছিল 
তার প্রমাণ মেলে কনৌছের প্রতিহারবংশীয় মহেন্্রপালের ৮৯৭ খ্বীস্টাব্দের 
(৯৫৫ বিক্রম সংবৎ ) একটি অভিলেখতে | দশব-হাদশ শতাব্দীর চাহনাষ 
বা চৌহান, পরমার, কলচুরি, চল্দেল্ল, গাহড়বাল প্রভৃতি বহু রাজবংশ 
তীদের শিলালেখ, তাতরপট্ট ইত্যাদি যে- লির্সিতে খোদাই করেছিত্েন, তাঁকে 


সংস্কৃত নয়, দেবদাগরী ১৬৩ 


স্বচ্ছন্দে নাগরী অভিধায় চিহিতি কর! যায়, কারণ জয়ভট-দস্তিদুর্গ প্রসুখ 
রাজাদের সময় অর্থাৎ অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ থেকে দশম-একাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বিস্তৃত দু'শ আড়াই শ বছরের ব্যবধানে আদি-নাগরী স্বাভাবিক - 
পরিণতিতে নাগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে, আত্মপ্রকাশ করেছে নিজন্ব 
'বিশিষ্ট ক্পে। প্রসঙ্গত, বাংল, ওড়িয়া, শারদা ( পাঞ্জাব-কাম্মীরের লিপি) 
প্রভৃতি আঞ্চলিক 'লিপিগুলিরও উত্তব অল্প-বিস্তর কাল-ব্যবধানে দশম- 
একাদশ শতকেই ; এবং শুধু লিপি নয়, আমাদের অধিকাংশ প্রাদেশিক 
ভাঘার সচনাপর্বও দশম-একাদশ শতাব্দীতে বিস্তৃত । সংক্ষেপে, নাগরী 
লিপির মূল কাঠামো হ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়, পরবর্তী 
পরিবর্তন বহিরঙ্গের | বিবর্তনের স্বতাবী ধারায় এ পরিবর্তনের মুলে কাল 
ও কুচির প্রভাব ছাড়া তাল্রপাতা, ভূর্জপাতা, কাগজ, কলম, কালি প্রভৃতি 
লেখন-সামগ্রীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান | দৃষ্টাম্ত হিসাবে নাগরীতে দু 
ধরনের অ (্দ এবং জা) এবং ণ (যে এবং ল)-এর উল্লেখ করা যেতে 
পারে ।, দক্ষিণ ভারতের এই ছাদকে (জ' ও জ)বোগ্বাইয়া ছাদ বলা হয়। 
ছাপাখানা চালু হবার পর অন্যান্য লিপির মতো৷ নাগরী লিপিতেও 
'লিপিকরের হাতে-লেখার শিল্প-বৈচিত্র্যের অবকাশ কমে এসেছে, অক্ষরগুলিতে 
দেখ। দিয়েছে স্থিতিশীলতা, অন্যতাবে যাত্্রিক কাঠিন্য। 


॥ তিন || 


নাগরীর সঙ্গে আর দৃ"টি জিপির নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত : দিদ্ধ 
মাতৃকা ও কুটিল । এগুলিকে স্বতন্ত্র লিপির পরিবর্তে বিশিষ্ট বিখনশ্রীতি 
বলাই বাঞ্ছনীয় । এক ধরনের ত্রতবহা ব্রান্লী বিপির নাম লিছ্ধমাতৃকা, 
ঘষ্ঠ-সগ্তম শতাব্দীতে এক্স উদ্ভব | শিদ্ধমাতৃকা ঢঙে লেখ! দলিল-পত্র, 
প্রশস্তি প্রভৃতি “সিদ্ধিরস্ত', “সিদ্ধমূ* ইত্যাদি দিয়ে শুরু হতো৷ বলে নাকি এ 
হেন নামকরণ | নিদ্ধমাতৃকার দু'টি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত বুদ্ধগয়ার ৫৮৮ খীস্টাব্দের 
(২৬৮ গুপ্ত সংবৎ ) অভিলেখ এবং জাপানের হোরিযুজি মঙ্গিরে রক্ষিত 
সণ্চম (মতান্তরে ঘষ্ঠ ) শতাব্দীর বৌদ্ধ শাস্ত্র “উফ্ীঘবিজয়ধারণী'-র তাঁলপাতার 
পথি১। সিদ্ধমাতৃকার অক্ষরগুলির মাথা নখাগ্রের, মতো সুচলো, দীড়- 
গুলির মাথায় সরাষরি মাত্রার পরিবতে তিনকোণ। কীলক |  কুটিন লিপি 
সিদ্বমাতৃকারই রাপভেদ, এ লিপিতে বর্ণমালার দীড়গুলি প্রায়শই বহ্িস, 
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অন্তর্মখী | রাষ্ট্রকটবংশীয় দস্তিদুর্গের বা গোবিলের আদি-নাগনীর বেখ- 
গুলির কিছু কিছু অক্ষর কুটির হ্াদে লেখা । কালক্রমে সিদ্ধমাতৃকাি 
তিনকোপা কীলক ভেঙে গিয়ে অক্ষরের দীড়ের দুদিকে সরাসরি বেড়ে 
মাত্রার আকার নেয় এবং অনুরূপভাবে কুটিল লিপির বন্কিমতাও বহু 
অক্ষরকে প্রভাবিত করে। এ উজি অন্যান্য লিপির মতো নাগরীর 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । | 

ক্র্মবিকাশের পথে বাংলা, শারদা, গুজরাতী প্রভৃতি অন্যান্য লিপির 
সহগামী হবার ফলে নাগরীর সঙ্গে এদের আকৃতিগত সাদৃশ্য সহজেই 
চোখে পড়ে । বিশেঘত বাংলা ( এবং আসামীরও, কারণ বাংলা ও 
আসামীর পার্থকা খুবই নগণ্য ), পাঞ্জাবী বা গুরুমুখী, গুজরাতী এবং 
মারাঠীর সঙ্গে নাগরীর সম্পর্ক নিকট আত্মীয়ের । গুজরাতীর সঙ্গে নাগরীর 
প্রধান পার্থক্য, নাগরীতে শিরোরেখ৷ আছে, গুজরতীতে নেই । ওড়িয়ার 
শিরোরেখা বন্ধিম, অনেক ক্ষেত্রে টুপির মতো | অন্যান্য লিপির মাত্র 
সরল, সরাসরি প্রলম্বিত। বাংলা ও ওড়িয়াতে এ-কার বসে বুপ্তনের 
বামে, গুজরাতী-মারাঠী-পাঞ্জাবীতে নাগরীরই মতো ব্যঞ্জনের মাথায় । 
অন্যান্য অনেক বিঘয়ে লিপিগুলির মধ্যে লক্ষণীয়রকমের সৌসাদৃশ্য | 


|| চার || 


সম্ভবত এই সব লিপির আত্মীয়তার কথা ভেবেই বিভিন্ন সময়ে একা- 
ধিক ভারতীয় নেতা ও মনীঘী একটি সর্বভারতীয় লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাব 
করেছেন । এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সারদাচরণ মিত্র (বিচারপতি ) 
প্রথম এই প্রস্তাব উথাপন করেন | শুধু উত্থাপন নয়, “একলিপি বিস্তার 
পরিঘদৃঃ নামে একটি সংস্থার 'পত্তন করে এ ব্যাপারে রীতিমতো 
আল্গোলন চালিয়েছিলেন । ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত এ 
পরিঘদের অধিবেশনে বিচারপতি ভি কৃষ্ণম্বামী আইয়ার সভাপতির ভাঘণে 
সারদাচরণের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, বহুভাঘীর দেশে 
একটি সর্বজনীন লিপি চানু হলে বিভিন্ন তাঘার ব্যবহৃত সাধারণ 
শব্দাবলির মাধ্যমে একের পক্ষে অন্যের ভাঘা বুঝতে সুবিধা হবে । 
আইয়ারের বক্তার পাঁচ বছর আগে ১৯০৫ সালে লোকমান্য টিলক 
বেনারসে অনুষ্ঠিত নাগরী-প্রচার্িণী সভার অধিবেশনে দেবনাগরীকে পর্ব- 
ভান্তীয় লিপির মর্যাদা দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন । মহাত্বা লাদ্ধী এ 
ব্যাপারে ছিলেন টিলকের, অনুগামী | ১৯৩৭ খ্রীষ্টাকে যারে একটি 


সংস্কৃত নর, দেবনাগিরী ১৬৫ 


ভাঘণে তিনি বলেছিলেন, যে- দেশে শতকরা নব্বই জনেরও বেশি লোক 
নিরক্ষর, সে দেশে একটি সর্বজনীন লিপির মাধামে আমাদের শিক্ষা- 
বিস্তারের বত গ্রহণ করা উচিত | সবরকমের প্রাদেশিকতা৷ ও সংকীর্ণতা।' 
পরিহার করে দেবনাগরীর মাধ্যমে ভারতবাসী তার নিজের নিজের ভাঘা' 
শিখুক, সংক্ষেপে এইটিই ছিল গান্ধীজীর বক্তব্য। জওহরলাল নেহেরু 
প্রথম জীবনে রোমক লিপির পক্ষপাতী ছিলেন, পরে নাগরীর দিকে ঝোকেন। 
১৯৫০ খীস্টাব্ে সংবিধান প্রণয়নের পর হিন্দী ও দেবনাগরী' যথাক্রমে 
অন্যতম সরকারী ভাঘা ও লিপির মর্যাদা লাভ করে । 

পরিসংখ্যানের বিচারে নাগরী বা দেবনাগরী একালের মতো৷ অতীতেও 
যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এবং এই জনপ্রিয়তার বড়ো কারণ ছিল, সর্বভারতীয় 
ভাঘা হিসাবে সর্বাধিক মধাদাসম্পন্ন সংস্কৃত ভাঘার পথিপত্র অনেক ক্ষেত্রে 
লেখা হতে! নাগরীতে | উত্তর ভারতে তে! বটেই, তামিল-তেলুু- 
কানাড়ী-মলয়ালম ভাঘার এলাকা দক্ষিণ ভারতেও সংস্কৃতের অন্যতম বাহন 
ছিল" নাগরী। দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকট বা কোক্কণের শিলাহার বংশীয় 
রাজাদের শিলালেখ, তাযরপউ ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আগেই করেছি । 
ত্রয়োদশ শতকে দেবগিরির যাদববংশের এবং চতুর্দশ-ঘোড়শ শতাব্দীতে 
বিজয়নগরের রাজারাও সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের শিলালেখ, দানপত্র, পাগুলিপি 
ইত্যাদি নাগরী হরফে লেখাতেন | বিজয়নগর রাজাদের আমলে দক্ষিণী 
নাগরীর নাম হয়েছিল নঙ্গিনাগরী |১ উত্তর ভারতের দেবনাগরীর সঙ্গে 
নন্দিনাগরীর পার্থক্য সহজে চোখে পড়ার নয়, ব্গীয় ব, ভ এবং শ-এর 
আকৃতির ক্ষেত্রে এ পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । অর্থাৎ নন্দিনাগরী 
উত্তর ভারতীয় নাগরীরই র্াপভেদ, জন্মসূত্রে যে- লিপি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকট- 
বংশীয় দত্তিদুর্গ- দ্বিতীয় গোবিশ্প- তৃতীয় গোবিন্দের লেখমালার আদি-নাগরীর 
সঙ্গে যু্ত। 

কারণ যা-ই হোক, নাগনীর জনপ্রিয়তার পর্যাপ্ত প্রমাণ একাদশ-্থাদশ 
শতক থেকে শুরু করে সাম্পৃতিককাল পর্স্ত অসংখ্য শিলালেখ, তামত্রপষ্ট, 
মুদ্রা, দলিল-দস্তাবেজ, ব্যজিগত ও সরকারী চিঠিপত্র এবং সাহিত্যগ্রন্থে 
বিধৃত। এমন কি বহিরাগত আক্রমণকারী ও বিদেশী শাসকদের যুদ্রাতেও । 
জুলতান মাসুদ, মহমদ ধোরী (যহস্দ বিন সাম) থেকে শুর করে 


১ নন্দিনগর বা মহারাষ্ট্রের বর্তঘান নান্দের জায়গাটি সঙ্গে এ লিপি-নামের 
খোঙ অস্বাভাবিক নয । 


১৬৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ইলতুৎমিস, শেরশাহ, আকবরের মতো। বিখ্যাত সম্রাটরা তীদের মায় 
নাগরীকে সসম্মান স্থান দিয়েছিলেন | আকবর রামসীয়া নামে বিশেঘ এক 
ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন ; এসব মুদ্রার একপিঠে রামসীতার মৃতির 
সঙ্গে নাগরী হরফে 'রামসীয়াঃ লেখা | 


|| পাঁচ ॥ 


ফিরে আসি কৈশোর স্মৃতিতে, পণ্ডিতমশায়ের কথায় ৷ সেদিন পণ্ডিত- 
মশায় দেবনাগরীকে নাগরীর নামাস্তর"বলে থেমেছিলেন, . নাগরী কবে কেমন 
করে দেবনাগরী নামে ভুঘিত হলো সে বিঘয়ে কিছু বলেন নি। এনিয়ে 
আমিও তাঁকে আর বিরক্ত করি নি, কিন্ত এ প্রশ্ের সঠিক জবাব এখনও 
আধি পাই নি । নাগরী নামটাই আসল ও পুরনো, একাদশ শতকের হিন্দু শাস্্র- 
বেত। বিখ্যাত মুসলমান পর্ডিত অন-বিরূণী তাঁর ভারতবৃততান্তে সিদ্ধমাতৃকা, 
গৌরী ( গৌড়দেশের লিপি ), লারী ( লাটী, লাট বা কাখিয়াওয়াড়ের 
লিপি ), দিরওয়ারী ( দ্রাবিড়ী ) প্রভৃতি দশটি লিপির সঙ্গে নাগর “অর্থাৎ 
নাগরী লিপির উল্লেখ করেছেন । কিন্ত দেবনাগরী নামটি কবে থেকে 
চালু হলো £ যতদূর জানা গেছে, পিএব্রে! দোল্লা ভাল্লে নামে জনৈক 
ইতালীয় পর্যটক ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি চিঠিতে লিপি-নাম হিসাবে 
দেবনাগরী ব্যবহার করেন । কিন্তুতিনি কোন্‌ সূত্রে এ নাম পেয়েছিলেন 
জানা যায় নি| যাই হোক, এখনও পর্যস্ত এইটিই দেবনাগরী নামের প্রাচীনতম 
প্রয়োগ ৷ ভাল্লের কিছু পরে জী! শারদর্যা এ নাম বাবহার করেন । 

১৬৬৪ শ্বীস্টাব্দে পেটার হাইনুরিখ্‌ রোট নামে এক বাভারীয় ধর্মযাজক 
ভারতবর্ধে এসেছিলেন। তিনি একটি নাগরী হরফের “টেব্ল' বা সারণী 
তৈরী করেছিলেন । ১৬৬৭ সালে আমস্টাাম থেকে প্রকাশিত এবং 
আযাথান্যাসিয়ান কিরশেরি লিখিত “খীনা ইঠ্লুস্তাতা' € 0774 111487260 ) 
কলকাতার) এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই দৃশ্পপ্য গ্রন্থের একটি কপি আছে ) 
বইতে এটি অন্ততু্জ হয়। কিন্ত এই সারণীতে 'নাগরী হরক'-এর পরিবর্তে 
“ভারতীয় লিপি (17205 9071018% ) নামাটি ব্যবহৃত হয়েছে! রোট 
সাহেব একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছিলেন এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে 
তিনিই প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন । তবে এটি কখনও ছেপে 
বেরোয় নি এবং এর পাগুলিপি শেঘবারের মতো দেখেন শ্পেনীয় পঞ্তিত 
লোর়েোনখলে হার্বাস । 

ছার্বাস-এর পরে প্রথম সার্ধক বাংলা ব্যাকরণ রচরিত। ন্যাথানিয়েদ 


সংস্কৃত নয়, দেবনাগরী ২৬৭ 


বাসি হ্যালহেড ( ১৭৫১--১৮৩০) তীর “এ কোড অক জেপ্টু ল্ষ' 
€ ১৭৭৬) বইতে দেবনাগরী নামটি ব্যবহার করেন । অর্থাৎ অল-বিরুপীর 
সময় থেকে ১৬২২ খ্ীস্ীব্দের মধ্যে কোন এক সমরে “নাগরী'-র সঙ্গে 
“দেব' শব্দটির সংযোজনায় দেবনাগরীর উত্তব। 

দেবনাগরী নামের উৎপত্তি যে- ভাবেই হোক না কেন, এ নামের 
জনপ্রিয়তার মূলে ম্যাক্স মুল্লযর-এর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য । ছ'টি খণ্ডে 
থগ্েদ প্রকাশের জন্য €( ১৮৪৯-৭৪) তিনি ভারতীয় লিপিগুলির মধ্যে 
নাগরীকেই নির্বাচিত করেছিলেন । তীর সংগৃহীত কয়েকটি পুঁথির নাগরী 
হরফ গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছিল । তিনি বিলেতে এ হরফ খোদাই করিয়ে 
তার খণ্বেদ ছেপেছিলেন এবং মুদ্রকমহলে এটি “অব্ফোর্ড ছাদের হরফ” 
বলে পরিচিত। বতমান নাগরী হরফের ছাদের সঙ্গে ম্যাক্স মুল্লযর-এর 
খ্বাণ্থুদের হরফের ছাদের অকল্পবিস্তর আকৃতিগত তারতম্য আছে, কিন্ত এই 
স্মরণীয় বিদেশী পঁগিতের ব্যবহৃত নাগরী হরফের ছীদ অনেক বেশি 
শিল্পগণে মগ্ডিত | ম্যাক্স মুললার-এর মুদ্রিত খণ্বেদের জনপ্রিয়তার ফলে 
কালক্রমে সংস্কৃতের সঙ্গে নাগরী অঙ্গা্গি সম্পর্কে অন্ত হয় এবং শিক্ষিত 
জনসাধারণ নাগরীকে দেবভাঘার বাহন হিসাবে মনে করতে শুরু করেন । 


|| ছয় ॥| 


দেবনাগরী নামের তাৎপর্যও বিতকিত। কেউ কেউ বলেন, দেবনগর 
থেকে দেবনাঁগরী, কারো কারে! মতে দেবতাদের অর্থাৎ দেবপ্রতিম ব্রাহ্নণ 
বা রাজাদের ব্যবহৃত নাগর বা নাগরী লিপি হিসাবে এটি দেবনাগরী | 
'ছ্বিতীয় দলের অনেকের অনুমান, নাগর বান্নণরা এ লিপিতে লিখতেন বলে 
এর নাম নাগরী এবং যেহেতু তাঁরা দেবতুল্য, তাঁদের লিপি নামাস্তরে দেব- 
নাগরী | এ ধরনের অভিমতে অনুমানের পরিমাণই বেশি, যুক্তি বা তথ্য 
বিশেঘ নেই | অনুরূপভাবে প্রথম দলের অভিমতও প্রধানত অনুমান-নির্ভর | 
দেবনগর থেকে দেবনাগরীর আগমন অস্বাভাবিক নয়, কিন্ত সেক্ষেত্রে দেব- 
নগরের অবন্থিতি সমস্যা হয়ে দেখা দেয় । ১৮২৩ সালে আলেকজাগার 
হযামিলটনের জার্মান ছাত্র ও সংস্কৃতবেতা অট্মার ফা দেবনাগরীর উৎপতিস্থল 
'দেবনগর ঘা দৈবনগরকে কাবুলের কাছে নির্দেশিত করেছিলেন | পূর্ব 
আফগানিস্তানে প্রাচীনকালে নগরহার নামে একটি জায়গা ছিল বটে, কিন্ত 
বর্তমান জালালাবাদের সঙ্গে সনাজ্জীকৃত এই স্মানটি কাবুল থেকে দূরে । 
সূতা ছাড়া নগরহার যে নাগরীলিপির উত্সভুমি তারও কোন প্রযাণ এখনও 


১৬৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পর্যন্ত পাওয়] যায় নি। বছর দশ আগে জনৈক ভারতীয় পঞ্ডিত বলেছিলেন, 
“দেবরাজ' নামে পরিচিত গুগতবংশীয় দ্বিতীয় চ্ত্রগুণ্ডের রাজধানী পাটলিপুত্র 
সংক্ষেপে 'নগর' নামে অভিহিত, অতএব দেবরাজের নগর বা দেবনগর 
তথ! পাটলিপুত্রই হলে দেবনাগরীর আদি নিবাস ।৯ এ তত্বেও গোলমাল । 
প্রথমত, ছ্িতীয় চন্্রগুপ্ডের মুদ্রায় ব লেখাবলির হরফে আদি-নাগরীর বৈশিষ্ট্য 
ধ! পূর্বাভাস নেই ; এবং ছ্িতীয়ত, আদি-নাগরীর প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি 
এসেছে দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত থেকে, পাটলিপুত্র বা তার আশেপাশে 
এ ধরনের একটি দৃষ্টাস্তও মেলে নি। তাহলে নাগরী দেবনাগরীতে নামাস্তরিত 
হলো কেন? আমার মতে, নগরে প্রচলিত (কোন বিশেষ নগরে নয় ) 
লিপিই নাগরী লিপি, গ্রামাঞ্চলের লিপির তুলনায় যা মাজিত ও সুশোভন, 
অন্যভাবে একটি নিণীতি ও নিদিষ্ট মানবিশিষ্ট, ইংরেজীতে যাকে বলে 
স্ট্যাীর্াইজ্ড়। আর দূর-অতীতের ভারতবর্ষে যেহেতু লেখালেখিকে দৈব 
ব্যাপার বলে মনে করা হতো! ( যেমন ব্রাক্মী লিপির প্রবর্তক স্বয়ং বন্ধ 1), 
সে জন্য কোন এক সময়ে নাগরীকে দেবতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নূতন 
নাম দেওয়া হয়েছিল দেবনাগরী | দেবভাঘ। সংস্কৃতের বাহনর্মপে এর বহুল, 
পরিচিতিও নতুন নামকরণের মূলে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে থাকবে । 


৯:1%219% 5752%5 ৫ ঢাগনদ৫ (মতন 20614, 5966) পুত্তিকার অন্তভু 
বাসদেবশরণ অগ্রবালের প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, পু. ৯৫। 


এঁতিহানিক ভূগোলে, 
বঙ্গ-বাংলা-বাংলাদেশ 


কয়েক বছর আগে নূতন “বাংলাদেশ শব্দাট রাজনৈতিক ও এঁতিহানিক 
তাৎপর্য লাভ করেছে। এই শব্দচিহিন্ত ভূখণ্ড অর্থাৎ পর্ববঙ্গ ১৯৪৭ লালের 
পর দীধ ১৪ বছরেরও বেশি “পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিন। তারপর 
ইতিহাসের অমোধ নির্দেশে সেই ভূখণ্ড যখন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
স্বাধীন রাষ্ট্ররপপে আত্মপ্রকাশ করলো, চিহ্নিত হলে 'বাংলাদেশ' অভিথায়, 
তখনই বঙ্গভা্ধীরা অসুবিধার সন্দুখীন হলেন | এ অন্সুবিধা আপাতত 
বোধগম্য নয়, যতটা হবে ভবিঘ্যতে। নামের এই বিদ্বাস্তি আপাত ও 
সাময়িক, একটি দেশখণ্ডের নাম হিসাবে “বাংলাদেশ'-এর ব্যবহারও সাম্পৃতিক 
ও অর্বাচীন। রবীন্দ্রথ যখন 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন 
আপনি' লিখেছিলেন তখন তাঁর কবিদৃষ্টিতে ছিল আবহমানকালের অখণ্ড 
বাংলাদেশ | বাংলাদেশের ইতিহাস বললে বোঝায় দেশ-কাল-ধৃত একটি 
বিশিষ্ট জনের ও সংস্কৃতির, রাষ্্রীয় ও রাজনৈতিক সীমার উত্বে যার অবস্থান | 
দেশের ইতিহাসের চাইতে দেশের নামকরণের ইতিহাস কোন অংশেই 
কম আকর্ষণীয় নয় । রাষ্ট্রীয় সীমার মতো রাষ্ট্র-মামের আয়তনও পরিবর্তনশীল, 
এই পরিবর্তন সাধারণত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকোচের সঙ্গে জড়িত ; 
নামের ব্যবহারে “তারতবর্ধ' বা “ইত্ডিয়।'১ এখনও অক্ষুণ্ণ, কিন্ত সেই নামগত 
অর্থের আয়তন ও ভৌগোলিক সীমান। ক্ষপ্ণ--১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্টের 
পূর্বের ও পরের ভারতবর্ধে কত তফাৎ | অতীতের 'বঙ্গ' খা 'বাংলা' এবং 
সাম্পৃতিক 'বাংলাদেশ' ভৌগোলিক ও রাই্রীয় সীমার ক্ষেত্রে কি সমার্থক ? 


|| দৃই ॥ 
কত প্রাচীন এই 'বঙ্গ' আর 'বাঁংলা' ? বাংলা'র উত্তব 'বজাল' 
থেকে, 'বঙ্গান'-এর জনক 'বঙ্গ' | “বঙ্গ' লামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ খীস্টপূর্ব 
নধম-অষ্টম শ কের 'তিরের আরণ্যক" গ্রন্থে, সেখানে 'বঙ্গ' “বগধণ 
( সম্ভবত 'মগধ' ) জনের প্রতিবেশী । খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের 'বৌধায়ন 
১ গ্রাস্টগ্ৰ প্রথম শতকের কলিঙ্গপতি খারবেলের শিলালেখে “ভারতবষঃ নামের ' 
উল্লেখ মেলে ৷ *ছতিয়া” নামা্টর সর্বগ্রাচীন উল্লেখ হেরোডোটাস-ঞএর «ইতিহাস: ' 

€ খ্ীসগুর্ব গঞ্চম শতাব্দীর ) প্রছে গাওয়া যায়। 


১৭০0 ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ধর্মসূত্রে' বঙ্গ কলিঙ্গের প্রতিবেশীরুপে আভাসিত। বঙ্গ কলিগ ইত্যাদি 
অবৈদিক সংকীর্ধ যোনির দেশ, যে- দেশে পদার্পণ করলে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হয় । মহাভারতের একাধিক স্থানে বঙ্গের উল্লেখ আছে অঙ্গ, কলিক্গ, 
পু, নুন্ধ প্রভৃতি জনপদের প্রতিবেশী হিসাবে, একটি শ্রোকে তাম্রলিপ্তি ব! 
তাম্রলিগ্ড (বর্তমান তমলুক ) বজের অংশর়পে বণিত। সিংহলী' বৌদ্ধ গ্রন্থ 
“হাবংশ”, প্রাকৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ “মিলিনগপঞ্ছহে।' ( সংস্কৃত “মিলিন্দপ্রশ্ব* ) এবং 
প্রাকৃত জৈন গ্রন্থ 'পণ্ণবনা' ( প্রজ্ঞাপন! )-তেও বঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে । আরও 
সাক্ষাৎ মেলে খ্ীষ্টীয় তৃতীয় শতকের নাগার্জনকোগ্ডার শিলালেখে, 
চতুর্থ শতকের ' দিল্লী মেহরৌলির রাজা চন্দ্রের বিখ্যাত লৌহস্তন্ভে উৎকীর্ণ 
অভিলেখতে এবং সপ্তম শতাব্দীর চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় পুনকেশীর 
'মহাকটের শিলান্তন্ত-লেখতে | এই সব বিভিন্ন আকরধৃত উল্লেখ বঙ্গের 
অবস্থিতি নিণয়ে বিশেঘ. সাহায্য করে না, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রের ইঙ্গিত 
'ভৌগোলিকতাবে আকর্থণীয় । মিলিন্দপ্রশে সমুদ্রবাণিজ্য-নির্ভর দেশ হিসাবে 
বঙের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত | 

প্রাচীন বঙ্গের অবস্থিতি বিঘয়ে প্রথম আলোকপাত করেন গপ্তযুগের 
কবি কালিদাস (খীষ্টীয় চতুর্ঘ্পঞ্চম শতাব্দীর )। 'রঘুবংশ' কাব্যগ্রন্থের 
চতুর্থ সর্গে রধুর দিখ্িজয় প্রসঙ্গে কালিদাস বলেছেন, রঘু তালীবনশ্যাম 
উপকলে ছুদ্ধেদেরর পরাজিত করে বঙ্গে আসেন ; নৌসাধনোদ্যত বদের 
পরান্ত করে গঙ্গাশ্লোতোহস্তরে' অয়ন্তম্ত স্বাপন করেন ; তারপর তিনি 
কপিশ। পার হয়ে উৎকলদের প্রদশিত পথে কলিঙ্গ অভিমুখে রওনা হন । 
ভৌগোলিক তথ্যে মূল্যবান . এই বর্ণনা থেকে বুঝতে অন্ভুবিধ৷ হয় না, 
কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে কপিশ! বা . মেঙ্লিনীপুরের 
কসাই নদী ছিল বজের পশ্চিম সীমা ( কপিশার ওপারে ছিল উৎকল ) 
এবং শাখ।-প্রশাখা- সমাকীর্ণ গাঙ্গেয় অববাহিকা৷ ছিল এই জনপদের প্রাণ- 
কেন্ত্র। কীসাই পস্ত বিস্তৃত দক্ষিণ মেদিনীপুর সহ বাখরগপ্র-খুলনা-দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগর্ণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে সেকালে বন্দ নামে অভিহিত হতো, পূর্বোজ 
মিলিলপ্রশ্ব- ও মহাভারত-. পরিবেশিত তথ্যের ইঙিতেও তা স্প্টতর় £ 
মিলিন্প্রশ্রে বঙ্গ .সমুদ্রতীরবর্তী দেশ এবং মহাভারতে সমুদ্র ও ফপিশার 
সংযোগস্থলে অবস্থিত তাত্রবিগুকে বের অন্তরভূ্জি করা হয়েছে! | 
, এজপ্তযুগে বঙ্গের.একাংশ তাগীরথীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিব, 
কন পরবর্তী কালে বঙ্গের, "পশ্চিম, সীয়ার সঙ্ষোচ রটে |. গুধোতছ বুগে 
বর্ধমানভুক্তি ( 'ভুকি' অনেকটা এ.কানের.. 'বিতাগ'-এর. বৃ্চে ভুবৰীয় ১ 


ব্রতিহাসিক তুগালে, বজন্বাংধা-বাংলাদেশ ১৭১ 
স্থটি হয়, মোটামুটিভাবে এই বর্ধসানভূক্তি একালের বর্মান বিভাগের সঙ্গে 
অভিয়। আয়তনে বৃহত্তর আর-একটি তুক্তি পুগুবধন বা পৌওুবর্ধনভু্জি, 
ব্রিটিশ যুগের চট্টগ্রাম, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের অধিকাংশ ভূতাগ 
নিয়ে যার সব্র্বোচ্চ সীমা রচিত হয়েছিল । বলা বাহুল্য, আলোচ্য বও 
ছিল এই পৌওঁবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী | পাল আমলের শেঘ দিকে বলের 
দুটি ভাগ দেখা যায়, বিক্রমপুর সহ ঢাকা-ফরিদপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল 
'অনুত্তর' অর্থাৎ “দক্ষিণবঙ্গ' | পাল যুগের অনুত্তর-বঙ্গ হয়তো সুদ অর্থাৎ 
বঙ্গোপসাগর পর্ধস্ত প্রসারিত ছিল এবং সেন লেখমালায় উল্লিখিত "নাব্য 
“নামক বিভাগটি অনুত্তর-বঙ্গের সমুদ্রকূলবতী অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন বলেই 
আমার ধারণা । সমুদ্রের অদৃূরব্তী নৌ-চলাচলের উপযোগী নদনদীবহুল 
অঞ্চলটিই 'নাব্যঃ নামের উপযোগী এবং পৌগুবর্ধনভুজির অন্তর্গত এই নাব্য 
'ভূখণ্ডের পূ সীমা রচনা করেছিল সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর । 

সেন রাজাদের ্লখমালায় বঙ্গ পৌওবর্ধনভূজির অন্তঃপাতী এবং বঙ্গের 
'অন্তগ্গত বিক্রমপূর ও নাব্য । বিক্রমপুর চাক জেলার বিখ্যাত পরগনা, 
“সেকালে এর আয়তন আরও বড় ছিল ; ফরিদপুরের কোটালিপাড়া ও ইদিলপুর 
পরগনাও বিক্রমপুরের অস্তভুর্ি ছিন। নাব্যের একটি বিভাগের নাম ছিল 
রামসিদ্ধিপাটক, সেই বিভাগের একটি গ্রাম বঙ্গাল্বড়া । উল্লেখনীয়, বর্তমান 
বাখরগঞ্জ জেলায় গৌর নদী অঞ্চলে রামসিদ্ধি নামে এখনও একটি গ্রাম 
আছে । নদী-নালা-সমাকীর্ণ বারিবহুল বাঁখরগঞ্জ সঙ্গততাবেই নাব্য নামে 
পরিচিতি লাভ করেছিল । * 
সাধারণভাবে, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এ কালের বাংলাদেশের এই 
তিন জেবা নিয়ে প্রাচীন বঙ্গের অবয়ব গঠিত হয়েছিল। এই তিন জেলার 
বাইরের অঞ্চল কখনও কখনও বঙ্গের অস্ততুর্জ হয়ে তার সীমা বাড়িয়ে 
দিয়েছিল, । ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে যে একটি দেশের সীমার 
ংকোচ, ও প্রসার ঘটে তা আগেই বলেছি । বঙ্গের বেলাতেও তার 
ব্যতিক্রম হয় নি। অষ্টমশ্নবম শতক থেকে “হরিকেল' বা 'হরিকেলি' ও 
'রঙ্গাল” ভৌগোলিক নাম হিসাবে জনপ্রিয় হতে থাকে! তার আগে 
চতুর্থ শতকেই 'দেখা দিয়েছিল 'সমতট' নামীয় বিভাগ, পরবর্তী 'কালে 
আরও দু'টি বিভাগ 'প্রবঙ্' ও “উপবঙ্গ' | 'প্রবঙ্গ' কোথায় ছিল তা৷ জানা 
বার না, ষশোছর ও তৎসক্লিহিত অঞ্চল নিয়ে ছিল উপবঙ্গ'। নোয়াখালি, 
'িপুরা-চট্টথাম, সফল ছিল সমতট-ভুক। দর শতকের. একটি লেখ-সাক্ষা 
অনুসারে বিজ্রযপুর, ও. সমতট, রঙ্গের. বহিভূত ৭. বিক্রযপুরের বহিতুি 


১৪২ | ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বঙ্গের সীমার হাস সূচিত করে। কিন্ত অনতিকালের মধ্যে বঙ্গ যে তায় 
মর্যাদায় প্রতিট্িত হয়, সেন লেখসালায় তার প্রমাণ মেলে । দ্বাদশ শতকের 
অভিধানচিস্তামণি নামক কোঘগ্রস্থের রচয়িতা হেমচন্্র বঙ্গ ও হরিকেনিকে 
অমার্থক বলেছেন । মৈমনসিংহ, শ্রীহউ ও চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত হর্সিকেল যে 
বঙ্গের অন্তর্ভৃত ছিল হেমচন্দ্রের উজিতে ( 'বঙ্গাত্ত হরিকেলীয়াঃঃ ) তার প্রমাণ 
বেলে। ত্রয়োদশ শতকের আর-একজন লেখক, কামসূত্রের চীকাকার বশোধর, 
বকে লৌহিতোর অথাৎ শ্রন্গপুত্রের পূর্বে নিদিষ্ট করেছেন ( “বজ। 
লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ' )। বলা বাহুল্য, যশোধরের উক্তি বঙ্গের সক্কীর্ণ সীমার 
পরিচায়ক, কিন্ত তীর ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয় ঃ মৈমনসিংহ-শ্রীহট বঙ্গের অন্তর্গত । 
এদিক থেকে হেমচন্ত্রেরে ও যশোধরের বক্তব্যে মিল আছে। সপ্তদশ 
শতকের 'শজিসঙ্গমতষ্ে*র দেশবিতাগ অধ্যায়ে বঙ্গদেশের সীম রত্বাকর অর্থাৎ 
বঙ্গোপসাগর থেকে বন্নপুত্র পধস্ত নির্দিষ্ট হয়েছে ।, শক্জিসঙ্গমতঙ্্রের এই 
তথ্যে হেমচন্্র-যশোধরের উক্তি প্রতিধ্বনিত। এই গ্রন্থে বঙগদেশ ও. 
ভুবনেশ্বরের অন্তর্বতাঁ ভূভাগকে 'গৌড়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে । ভাগীরথীর 
পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ড অর্থাৎ একালের বর্মান বিভাগ এবং উড়িঘ্যার কিয়দংশ 
গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। সাধারণভাবে সে কালে ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বন্নপুত্র- 
ভাগীরথীর পূর্বশায়ী দেশখগুকে এবং সীমিত অর্ধে চাকা -ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ 
অঞ্চলকে বোঝাত | 


|| তিন ॥ 


বঙ্গ থেকে বঙ্গান ; বঙ্গাল নামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ৮০৫ খীস্টাব্দের 
বিখ্যাত রাটক্টরাজ তৃতীয় গোবিল্গের একটি অভিলেখে ।১ অন্যান্য বিশিষ্ট 
উল্লেখস্বল : রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লেখ ( একাদণ শতক ), কলচুর্য বংশীয় 
বিজ্ঞলের অবলূর লেখ ( দ্বাদশ শতাব্দী ) এবং বঙ্গের চক্রবংশীয় শ্রীচন্ত্রের 
পশ্চিমভাগ লেখং (দশম শতাব্দী )। প্রথম ও পেঘোক্ত অভিলেখতে বঙ্গ 
ও বঙ্গাল স্বতন্থতাবে উল্লিখিত । বঙ্গ ও বঙ্গালের স্বতগ্থ উল্লেখ আরও পাওয়া 
যায়। দৃষ্টান্ত চতুর্দশ শতাব্দীর হল্ীরের কাব্যগ্রন্থ । পঞ্চদশ শতাব্দীর 
“ডাকার্ণব' গ্রন্থে বাল ও হরিকেল স্বত্ব জনপদরূপে বণিত এবং হেমচজ্রের 


১2774614124, 5০. সেটে, 2 523-4০, অহারাস্ট্রের নেসারিকায়, 
প্রাঞ্ধ এই লেখে পালবংশীর ধমপালকে বঙ্গাজের রাজা বলা হয়েছে । 

২ শ্ত্রীহট্টের গশ্চিমভাঙগগে আবিষ্ত জোথাটি স্দাঙগনা করেছেন -শ্রীকষলাকান্ত শুগ্ধ. ? 
তীর ০০৮৮৮-/০%৩ ০ 5747 প্রন্থে (গু. ৮০৯৫২, ) এটি, গাওয়া যা | ' 


্রতিহাসিক ভুগোবে, বজ-্বাংলা-বাংলাদেশ ১৪৩ 


সাক্ষ্য মানলে হরিকেল তথা বঙ্গ দেশটি বঙ্গাল থেকে শ্বতগর। বঙজগালের 
স্বাতঙ্্য স্বীকার করলে বঙ্গের সীমা সন্কুচিত হয়ে পড়ে | কিন্ত বঙ্গান বে 
বঙ্গের অংশ্ববিশেখ ছিল, এ কথ মনে করার কারণ আছে। কেন তা বলছি । 

পরবর্তী কালের হলেও আবুল ফজলের বজ-বঙ্গাল প্রাসঙ্গিক উক্তি এ 
স্ত্রে প্রণিধানযোগ্য | আবুল ফজল ( ঘোড়শ শতাব্দী ) তাঁর “আইন-ই- 
আকবরী'-তে* বলেছেন : “এ দেশের আদি নাম ছিল বঙ্গ, এ দেশের 
পূর্বতন রাজারা দশ হাত উচু ও বিশ হাত চওড়া আন্‌ তৈরি করতেন, 
এভাবে বু শব্দের সঙ্গে আন্‌ যুজ হয়ে বঙ্গাল বা বাঙ্গাল! দি্পন্ন 
হয়েছে! বারিবছল অঞ্চলে আল্‌ (পূর্ব বঙ্গীয় আইল ) বা বাঁধ তৈরি করে 
বৃষ্টি ও বন্যাকে প্রতিহত করে কৃঘি ও বাস্ভূমিকে রক্ষা কর! অস্বাভাবিক 
শুধু নয়, অপরিহার্য। সুতরাং বঙ্গ নামক যে- দেশখণ্ডে বৃষ্টিপাত সাধারণের 
তুলনায় বেশি, বন্যা যেখানে স্বাভাবিক, সেখানেই শস্যক্ষেত্রে ও নদী- 
তীরে পর্যাপ্ত সংখ্যক' আল বাঁধা হতো! এবং এই আল-বহল বঙ্গভূমিই 
বঙ্গালণ নামে পরিচিতি লাভ করেছিল । আদিতে নদীমাতৃক বারিবহুল 
খুল্ননা-বাখরগঞ্জ অঞ্চলই ছিল সেই বঙ্গাল 'দশ, এমন অনুমান অসঙ্গত শয়। 
দ্বিতীয়ত, বঙ্গের অন্যতম বিতাগ নাব্যের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম বলাল- 
বড়া, পুর্বোদ্ধত এ তথ্য স্মরণীয় । বঙ্গালবড়া ছিল এ কালের বাখরগঞ্জ 
জেলায় রামসিদ্ধি গ্রামের কাছে, বাখরগঞ্জকে বঙ্গালের অন্তু মনে করা 
তাই খুবই সঙ্গত | তৃতীয়ত, বঙ্গের অন্তর্গত নাব্য অর্থগতভাবে পরবতী 
কালের “ভাটি অঞ্চলের সঙ্গে *সংশ্িষ্ট। অন্যভাবে, নাব্য বা বাখরগঞ্জ 
মধ্যযুগীয় সাহিত্যের তাঁটি অঞ্চলের সঙ্গে অভিন্ন এবং মানিকচন্্রের 
গানের ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্ব। দাড়ি' বাকাটি ভাটি ও 
বঙ্গাল অর্থাৎ নাব্য-বাখরগঞ্জ ও বঙ্গালের সনাজীকরণে সহায়ক | এই 
সব কারণে অনুমান করি, আদিতে খুলনা-বাখরগঞ্জ বিশেছত দক্ষিণ বঙ্গের 
সমুদ্রশায়ী 'অঞ্চলই বঙ্গাল দেশ এবং আদিতে এই অঞ্চল বঙ্গেরও প্রাণকেন্্র 
ছিন। 

অন্যান্য ভৌগোলিক নামের মতো! কালক্রমে বঙ্গাল নানেরও অর্ধের 
আরতন বেড়ে যায় | আবুল ফজলের উক্তি বা বিবৃতি অনুসারে, চট্টগ্রাম থেকে 
গারহি পর্যন্ত ছিল সুবা-বাংলার বিস্তার | বাংলা বা বাঙ্গাল। যে বঙ্গালেরই 
ক্ূপাস্তর তা বল! নিশুয়োজন। অর্থাৎ আবুল ফতলের সময়ে বজ, 


১ বুকম্যান-জ্যারেটের অনুবাদ, স্থিতীয় খণ্ড, পৃ, ১২০ ) 
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মত, হরিকেল প্রভৃতি অন্যান্য জনপদ-নামগুলি ছাপিয়ে বঙ্গাঘ- 
বাঙগালাম্বাংল! নামই প্রাধান্য লাভ করে এবং এক বিস্তীর্ঘ অঞ্চল, এই 
অভিধায় চিহিত হয়। মনে হয় তার সময় থেকেই বাঙ্গানা-বাংলা' জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে বৈদেশিকদের শ্রুতি 'ও স্মৃতিতে পৌছায় । 
ঘোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিশেঘত পর্তুগীজ লেখকদের রচনায় 
“বে্লা'র উল্লেখ তার প্রমাণ | গ্যাসটালডি ( ১৫৬১ )-র মানচিত্রে এবং 
অন্যান্যদের. রচনায় বেঙ্গলা একটি বিশিষ্ট বাঁণিজাযকেন্দ্র | গ্যাসটালডির 
মানচিত্র দেখে মনে হয়, বেঙ্গল! পল্মা-মেধনার সংযোগত্থলের কাছে কোথাও 
অবস্থিত ছিল । কোন কোন পণ্ডিত বেঙ্গলাকে টট্টগ্রামের সঙ্গে সনাজ 
করেন) কারো৷ কারে! মতে প্রাচীন ঢাকাই এই বেঙ্গলা | বেঙ্গলার সঠিক 
অবস্থিতি নির্ণয় দূরহ, তবে পর্ববঙ্গের কোথাও নিশ্চয়ই | খুব সম্ভব 
মেধনার খাড়ির কাছে ছিন এর অবস্থান | 


|| চার ||. 


ইতিহাসের এমনই আশ্চর্য নির্দেশ প্রাচীন বঙ্গাল বা বাঙ্গালা সম্পৃতি- 
কালে মৌল অর্থেই পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করল । ভৌগোলিকভাবে প্রতি- 
বেশী রাষ্ট্রের বাংলাদেশ নামকরণ যথার্থ হলেও সাংস্কৃতিক অর্থে সীমাবদ্ধ | 
পশ্চিমবঙ্গের এবং প্রতিবেশী পূর্ববঙ্গের তাবৎ বঙ্গতাঘীদের কাছে বাংলা- 
দেশ কি রাষ্টরগত অর্থে নিছক নামমাত্র ? বাংলাদেশ নামের মধ্যে. আবহমান 
কালের অখণ্ড বঙ্গতাষীগোর্ঠীর ভাবমূতি কি 'রাপায়িত হয় নি ? 


ভারতশিন্গের আদিপব, 
বিদেশবাণিজ্যের সংযোগে 


একজন ইয়োরোপীয় পিকাসো মখন আফ্কান ভাক্ষর্ষে মনোযোগা হন এবং 
জনৈক ভারতীয় অবনীন্দ্রনাথ যখন জাপানী “ওয়াশ+ পদ্ধতিকে অববশ্ষন 
করেন, তখন বোঝা যায় একালের শিল্পী সার্ক আত্বপ্রকাশের তাগিদে 
সচেতনভাবেই বিদেশী শশিল্পশৈনীকে আত্মস্থ করতে চাইছেন । এ কালের 
মহৎ শিল্পী নিজের চেতনার রঙেই পায্লাকে সবুজ, চুনিকে লাল করে 
তোলেন, কোনে নিরিষ্ট শ্রেণীর বা সম্পদায়ের রুূচি-অভিরুচির দিকে লক্ষ 
না রেখেই স্ষ্টির আনঙ্গ পেতে প্রয়াপী। অর্থাৎ আধুনিক ললিতকলায়' 
গোষ্ীচেতনার চাইতে ব্যক্তিচৈতন্য অধিকতর ক্রিয়াশীল । প্রত্যেক যুগেই 
মহৎ স্রষ্টার আবির্ভীব 'ঘটে, প্রাচীন ও মধ্য যুগেও বহু কীতিমান শি্গী 
কালক্ন্নী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, কিন্ত আপেক্ষিকভাবে বলতে 
গেলে দূর-অতীতের শিল্পীরা কাজ করতেন গোষ্ঠীগতভাবে, কিছুটা সীমিত 
বিঘয়ের পরিসরে, দেশ-কাল-ধর্মের দাবি যিটিয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতার পরিচয়ও 
দিতেন, কিন্তু স্বীয় নাম-ধোষণার মাধ্যমে সে পরিচয়কে সোচ্চার করতে 
বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না । এই কারণেই অজজস্তার ছবির বা প্রাচীন 
আ্যাসীরীয় বা মিশরীয় তাক্কের শ্রষ্টাদের নাম ইতিহাস জানে না | 

হারানে৷ অতীতের বহিবিশ্ব*থেফে ভারতবর্ধে ফিরে এলে দেখা যাবে 
বিভিন্ন সময়ে এই গোষ্ঠীচেতনা কিভাবে ভারতশিল্লে উল্লেখ্য ভূমিকা 
নিয়েছে। এবং যখন ভারতশিল্লে বৈদেশিক শিক্পশৈলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে 
তখনও তা সামগ্রিকভাবে শিল্পিগোরষ্ঠীকেই স্পর্শ করেছে । 

প্রাচীন ভারতশিয্লে বৈদেশিক প্রভাব প্রসঙ্গে অনিবাভাবেই মনে পড়ে 
গান্ধার ও আন্ধ শিল্পের কথা । খীস্টপৰ প্রথম ও খ্বীস্টীয় প্রথম শতকে 
গদ্ধার অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানভুক্ত পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশে গড়ে-ওঠা গান্ধার শিল্পশৈলীতে ঘ্রীক ও রোমান শিল্পধারার প্রভাব 
এতই প্রকট যে পময় সময় গাদ্ধার শিল্পকে ভারতের মাটিতে বিদেশী ফুল 
বলে মনে হয়। 'গান্ধার শিল্পের বিঘয়বস্ত ভারতীয় $ বুদ্ধ 'এবং তীর 
জীবনের, ঘটনাধলি $ প্রকাশতঙ্গীতে এই শিল্প বৈদেশিক, 'গ্রীক-রোযান 
শৈলীর ব্লচদা.। গ্রাচ্ার, বুদ্ধমুতির দিকে তাকিয়ে দেখুন, মনে হবে বুদ্ধদেব 
শ্বীক দেবতা আ্যাপোলোর ছক্সবেশ নিয়েছেন কিংবা -উদ্টোভীবে, আ্যাপোলো 
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“বুঝি বুদ্ধ সেজে বসে আছেন | তাঁর চুলের বিন্যাস বা কাপড় পরার 
ধরন বিদেশী দেবতার মতো৷ | ভারতের অন্যত্র বুদ্ধমূতি গুমফহীন কিন্ত 
গান্ধার় বুদ্ধ অনেক সময়ই সগুমফ | ভারতীয় ষক্ষ, নাগ প্রভৃতি যখন 
গীন্ধার শিল্পে দেখা দেন তখন তারা আর ভারতীয় থাকেন না, গ্রীক- 
রোমান আযটলান্টিস, হেরাক্রিস, পসাইডন প্রমুখ দেবতাদের নিকট আত্মীয় হয়ে 
পড়েন | কোন কোন গান্ধার রিলিফ কম্পোদ্ধিশনে করিস্বীয় কলোনেটের 
উপস্থিতি যেমন দৃষ্টি এড়াতে পারে লা, তেমনি তক্ষশিলায় প্রা শ্রীসীয় 
স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ সল্গেহাতীতভাবেই গাদ্ধার শিল্পের স্চনায় ও বিবর্তনে 
গ্বীক-রোমান শিল্পীদের ভূমিকার প্রতি অঙ্গলিনির্দেশ করে | 

ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে একেবারে উল্টোদিকে 
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গেলেও একই দৃশ্য চোখে পড়বে । খীস্টপূর্ প্রথম 
শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়--এই কয়েক শ' বছরে কৃষ্ণ 
গোদাবরী উপত্যকায় একটি শিল্পশৈলী গড়ে ওঠে । “আন্ব শিল্পশৈলী' 
নামে অভিহিত এই শৈলীতেও বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট । অমরাবতী, নাগ্বার্জ ন- 
কোণ, ভর্টিপ্রোলু, জগঙ্জপেটা, গুন্ুুডিডুরা ইত্যাদি স্বানে আন্ধ শিল্পের 
যে- সব নিদর্শন পাওয়া! গেছে, তাতে রোমান শিল্প-্রতিহ্যের আবিষ্কার 
'দূরাহ নয়। অমরাবতী এবং নাগার্জুনকোগ্ডায় প্রাপ্ত কয়েকটি রিলিফ 
কম্পোজিশনের বিঘয়বস্ত সুরাপানের দৃশ্য । রোমান সমাজে সুরার দেবতা 
ব্যাকাসের জনপ্রিয়তার ফলে এই সুরাপানের দৃশ্য রোমান শিল্পীদের আদৃত 
'বিঘয় হয়ে দাড়িয়েছিল | সুতরাং আৰোচ্য আন্ধু রিলিফগুলিকে রোমান 
শিল্পীর কিংবা রোমান এ্তিহ্য-প্রভাবিত কোন ভারতীয় ভাস্করের কৃতি বলে 
মনে করতে হয় | এ রিলিফগুলিতে রূপায়িত স্ুুরা-পরিবেশনকারিণীদের 
ভালে! করে লক্ষ করলে দেখ! যাবে, তার! বিদেশিনী, রোমান সাজ-সড্জায় 
ললিতলোভন নগর-নন্দিনী | নাগাজনকোণ্ডায় যে- সমস্ত টেরাকোটা আবক্ষ- 
মৃতি পাওয়া গেছে, ' সেগুলিতেও রোমান শিল্প-ভাঘার উচ্চারণ স্পষ্ট। 
অমরাবতীর ধ্বংসাবশেঘে আবিষ্কৃত পবাপ্ত সংখ্যক রোমান মুদ্রা ও মৃৎপাত্র, 
কিংব৷ নাগার্ভনকোণগ্ডায় প্রাপ্ত রোমান আ্যাম্ফিখিয়েটারের অবশেঘ রোমান 
সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন অন্ধদেশের যোগ-সম্পর্কের পরিচয় বহন করে । 

দক্ষিণে গেলে পত্ডিচেরীর কাছে আরিকাষেডুর ধ্বংসাবশেষ দেখ) যাবে । 
হরানে। অতীতের এই সমৃদ্ধ শহর খুঁড়ে প্রত্বতত্ববিদূরা যে- অনন্ত জিনিস 
আবিষ্কার করেছেন, তার একটি বড়ো অংশ ন্বরং রোযান-ভাবাগর ভারতীয় 
কারিগরদের তৈরি | বুৎখধারে, মুদ্রা, কাচের ছ্িনিসঃ মুল্যবান গাণতের 


তারতশিল্পের আদিপর্ব) বিদেশবাণিজ্যের সংযোগে ১৭৪ 


অলঙ্কার ইত্যাদি পুগ্া! নিদশনগুপ্রির অধিকাংশই আদ্যন্ততাবে রোযান। 
ভারতবর্ধে এই রোমান সত্যতার বিস্তৃতি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্ষধেই আবন্ধ থাকে 
নি, অন্যত্রও রোমান সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। অন্ধপদেশের 
কোগাপুরে প্রাপ্ত সম্রাট টাইবেরিয়াসের মুদ্রার টেরাকোটা অনুকৃতিগুবি বা 
অহারাষ্ট্রের কোর্হাপুরে আবিষ্ৃত পসাইডনের যোগ মৃতির উল্লেখ এ প্রত্ঙ্গে 
করা৷ যেতে পারে । 
দক্ষিণ থেকে উত্তরে ফিরে গিয়ে আর-একটি পুরোন এবং প্রসিদ্ধ, 
আয়গায় প্রত্ববিদের দুটি নিক্ষেপ করা যেতে পারে | মথুরা নামে বিখ্যাত . 
এই শহর থেকে, যে-সব পুরাদ্রব্য পাওয়া গেছে, তাদের যধ্যে আছে কিছু 
ভাস্কর্ষ-কৃতি, রিলিফ কম্পোজিশনৃ, যেগুলি রোমান শৈলী-প্রভাবিত । উদাহরণ-.. 
স্বরূপ, খীস্টায় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের কিছু রিলিফের বিঘয়বস্ত সুরাপানের 
দৃশ্য, যে- দৃশ্য আমরা ইতিপূর্বে অনরাবতী ও নাগাজুনকোগ্ডার কিছু রিলিফে 
দেখেছি। 
ভারত-শিল্পে এই বিদেশী শিল্পশৈলীর সংক্রমণ ঘটলো কেমন করে ? 
গ্রীক ও রোমান শিল্পধারা ভারতবর্ধে প্রবেশ করে প্রধানত বাণিজ্যসূত্রে-_ 
স্বলপথে এবং জলপথে | গান্ধার শিল্পে স্থলবাণিজ্যের এবং আন্ধ শিল্পে জল- 
বাণিজ্যের মাধ্যমে এই বৈদেশিক শিল্পভাঘার আমদানি ঘটে। ইতিহাস 
থেকে জানা যায়, বিশিষ্ট তৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই 
গান্ধার বাণিজ্যকেন্্র হিসাবে গুরুত্ব লাত করেছিল। প্রাচীন বাহলীক বা 
বতমান বালখ থেকে একটি পথ গ্রন্ধারের মধ্য দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে 
বিস্তৃত ছিল আর এই পথের উপরেই ছিল গান্ধার শিল্পের দুটি বিখ্যাত 
শিল্পকেন্দ্র__বেগ্রাম ও তক্ষশিল্া । বেগামে আবিষৃত খরীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেঘ বিশেষতাবে আবর্থণীয় । কারণ, এই বাড়ির 
দু'টি ঘর থেকে রোমান, সিরিয়ান, মিশরীয়, চীনে প্রভৃতি বিভিষ্ন বিদেশী 
শৈলীর শিল্পদ্রব্য পাওয়া গেছে । ফলত আমার এই' অনুমান অসঙ্ত নয় 
যে, এ ঘর দু'টি ছিল কোন সওদাগর ব1 বণিকগোঠীর গুদামধর যেখানে 
দেশ-বিদেশের শিল্পদ্রব্য জমা করে রাখা হাতো। এই ঘর দুটিতে আবিষ্ৃত 
গ্রীক-রোমান শিল্পনিদর্শনগুলি যেহেতু বাণিজ্যসূত্রে গন্ধারে এসেছিল, সুতরাং 
গাধার শিল্পে বাণিজ্যপথে, কিঞ্চিৎ অন্যভাবে বাণিজোর প্রেরণায়, গ্রীক 
রোখান শিল্পটশবীর অনুপ্রবেশ ঘটবে, এটা খুব আশ্চর্যের ময়! গঙ্ভারের 
অন্যতম রাজধানী তক্ষশিলা ও চারপাশের অঞবে খ্রীস্টায় তৃতীর-চতুর্ধ শতকের 
রি রাজ রানি রানির ৮ 
১৯ 


১৮: ইতিহাস ও সংহতি 


বিদেশী দেবদেবীর ফৃতি আছে। এ সব স্টাকোর কাজে রোমান প্রতাক 
এতষ্ প্রকট যে এগুলিকে কোন রোমান কারখানায় তৈরি মনে কর অসঙ্গত 
নয়।. আলেকজান্ছিয়ার মাধ্যমে পশ্চিম রোমান সায়াজ্যের সঙ্গে তারত- 
বর্ধের যে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল, তারই ফলে গন্ধারে স্টাকো৷ টেকনিক প্রবতিত, 
হয়, যে" টেকনিকের জনপ্রিয়তা অসংখ্য গন্ধার স্টাকোতে সপ্রমাণ | 

গন্ধারের মতো অন্ধপ্রদেশও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক 
স্বাপন করেছিন এবং এই সম্পক ছিল জলপথসঞ্চারী। খীস্টায় প্রথম, 
শতকের শেষ কয়েকটি দশক থেকে শুরু করে তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী পযন্ত 
এই' সম্পর্ক ধনিষ্ঠ ছিল। ইতিপ্বে যে আরিকামেডুর কথা বলেছি, তা৷ ষে 
একটি বিশিষ্ট রোমান বাণিজ্যকেন্্র ছিল, প্রত্বতাত্বিক আবিফষারের ফলে সে 
কথ। প্রমাণিত হয়েছে | এই ব্যাবস!-বাণিজ্যের ফল সমৃদ্ধি, সাধারণ জীবন- 
যাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমকালীন শিল্পেও অনিবার্ধভাবে এই অর্থনৈতিক 
ঘটনার ছাপ পড়েছে । বিদেশী বিঘয়বস্তর কথা ছেড়েই দিলাম, এই 
সময়ের আদ্ধ শিল্পে একটি সচ্ছল সুখী সমাজের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, 
যে- সমাজে জীবনের অপর নাম আনন্দ । অর্থাৎ পর্বযুগের ও অন্য অঞ্চলের, 
যেমন সীচী-তারহত-বোধগম্নার, শিল্পের সঙ্গে আন্ধ শিল্পের এই চরিব্রগত 
' পার্থক্যের মূলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয় | 

বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ঘে বিদেশী শিল্পী- 
দের আগমন ঘটেছিল । গম্ধার ব! অন্ধপ্রদেশে কিংবা আরিকামেডু-কোণ্ডা- 
পুর-মথুর৷ প্রভৃতি জায়গায় আদ্যস্ত বিদেশী জিনিসপত্র থেকে সে অনুমান 
করা চলে । ভারতীয় শিল্পীরা তীদের বিদেশী বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
ছিলেন, এটি আরেকাটি সঙ্গত অনুমান | ভারতের মার্টিতে বিদেশী' শিল্পীর 
উপস্থিতির প্রমাণ ভারতীয় সাহিত্যেও মেলে । প্রাচীন /তামিল সাহিত্যে 
'যবন শিল্পীদের প্রশংস। তার প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত | খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর 
একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তী অনুসারে বিবিধ শিল্পকর্মে দক্ষতার কথ শুনে: 
খীষ্টীয় প্রথম শতকের ভারতের পহলববংশীয় সয়া. গণ্ডোফেনিস সেন্ট 
টমারকে তীর রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন । ভারতে দেশাস্তরের দক্ষ শিল্পীর 
সমাদরের এই দ+টি দৃষ্টান্ত দিয়ে বৰা! যেতে পারে, দৃর-অতীতে ভারতবর্থে 
শিল্পশৈলীর সঙ্গে শিল্পীরও আমদানি ঘটেছিল । সরম্বতী যে কখনও কখনও 
লঙ্গীর সহগামী হন, ভারতশিয়ের প্রাচীন পর্বে ০৮ বিদেশী, শিল্প 
শৈলীর সংক্রাম তার দীপ্ত দৃষ্টান্ত. | 


আনন্দ কুমারম্বামী, 
শতবর্ষে 


ভারতশিল্পের প্রথম সার্থক তাঘ্যকার আনন্দ কমারশ্বামীর অল্রভেদী পাণ্তিত্য 
আর বিশ্বব্যাপী খ্যাতির খবর অনেকে হয়তো রাখেন, (যদিচ তাঁর রচনার 
সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিবান বাবুদের পরিচয় কতটা নিকট আমার সঙ্গেহ ), 
কিন্ত ঈশুর যে তাকে রাপেও এশুর্ধবান করেছিলেন, এ তথ্য হয়তো 
অনেকের অজানা | যাঁরা তীকে শ্বচক্ষে দেখেছেন তারা বলেছেন, ক্মার- 
স্বামী ছিলেন ছ' ফিটের মতো। লম্বা, উন্নত নাসা এবং তীক্ষা চোখের 
স্ুপুক্ষঘ | একজন তো কাব্যই করে ফেলেছেন, ওঁকে দেখলে ক্ষে বলবে 
মানুঘ, যেন চন্দন-কাঠে খোদাই-কর। সাক্ষাৎ ভগবান | 

কলম্বোর বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার মুতু কুমারন্বামীর একমার্র সম্ভান 
আনন্দ-র জন্ম ১৮৭৭ খ্বীস্টাব্দের ২২ অগস্ট ! তীর মা এলিজাবেথ 
ক্লে বীবি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মেয়ে, কেণ্টে তাঁদের আদিনিবাস, সেজন্য 
আনন্দের সঙ্গে কেন্টিশ শব্দটিও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল । ফলে তাঁর পুরো 
নাম হলে। আনন্দ কেন্টিশ কমারস্বামী । তিনি নিজে লিখতেন আনন্দ-কে- 
কৃমারস্বামী, সাধারণ্যে অবশ্য আনলা কুমারশ্ামী নামটিই চলবে গেছে। 
ঈঘত অবান্তর হলেও বলে রাখি, কুমারত্থামীরা ছিলেন হিশা, শৈবমতাবলম্বী 
এবং তাঁরা দক্ষিণ ভারত থেকে দ্রিংহলে গিয়ে বসতি করেছিলেন । 

অন্মের দূ বছরের ফধ্যেই আনন্দ বাবাকে হারান । মায়ের সঙ্গে তিনি 
বিলেত চলে যান, সেখানেই লেখাপড়া শেখেন | ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের লম্তন 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্বে ও উত্ভিদবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে 
বি. এস-সি পাশ করেন । এর পর এ বিশৃবিপ্যালয় থেকেই ভূতঙ্ছে 
ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করে চলে আসেন কলম্বোতে । পঁচিশ বছর বয়সেই 
বিনারেদজিক্যাল সার্ভে অফ সিলোনের ডিরেউ্উর-এর ঈর্ঘণীয় পদ লাত 
করেন । ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ তিন বছর তিনি এই পদে ছিলেন, কিন্ত 
এই বছর কয়টি তীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়েই তিনি সিংহলের 
শিল্প ও সংস্কৃতিতে গভীরতারে আকৃষ্ট হন। এবং কালকমে শ্বাভাবিক- 
. তাবেই সিংহের লঙ্গে অচচ্ছদ্যসূত্রে জড়িত ভারতবর্ধের শিনকলার প্রতি তীর 
রর কৃতী ভূতাখ্িক ক্রমশ ভারতের শিয্পাকলা, দর্শন, 
সাহিত্য, ধর্ম, প্রস্তুতি বিভিন্ন: বিখয়ের অধারচন নিবিষ্ট হতে থারধাল,. 


১৮০ ইতিহাস ও সংস্ক্র্তি 


উপলব্ধি করেন বিশ্বের দরবারে পরাধীন স্বদেশের শিল্প-সংস্ভৃতির সমপ্রচারের 
প্রয়োজনীয়তা | দেশাত্ববোধে উত্বন্ধ আনন্দ এই সময় গসিলোন ন্যাশানাল 
রিভ্যু' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন । ১৯০৬ সালে তিনি 
সচ্ছল জীবনের মোহ কাটিয়ে মোটা মাইনের চাকুরি ছেড়ে চলে গেলেন 
লগুনে। উদ্দেশ্য, আরো! গ্রভীরভাবে ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন ॥ 
লক্ষ্য বিশবসভায় শ্বমহিমায় ভারতবর্ধের প্রতিষ্ঠা | 

১৯১০ খ্ীস্টাব্দে দেশে অর্থাৎ ভারতে এলেন, সারা ভারতে বিশেদত 
উত্তর ভারতে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনবদ্য সব 
শিল্পকর্ম, বছরখানেকের মধ্যে গড়ে তুললেন এক লোভনীয় শিল্পসংগ্রহ | 
বারাণসীর অগ্রণী নাগরিকদের হাতে সে শিল্পসম্ভার তুলে দিতে চাইলেন, 
অনুরোধ জানালেন একটি মিউজিয়াম গঠনের | পরে বারাণসীতে হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপিত হলে তিনি নিজের অন্য সামান্য একটি অধ্যাপক-পদ 
চেয়েছিলেন এবং কর্তৃপক্ষ রাজী' হন নি। ভাগ্যিস রাজী হন নি, হলে 
আজকের ক্মারম্বামীকে আমরা পেতাঁম কিন! সন্দেহ ! 


| দুই ॥ 


১৯১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে আনন্দ ফিরে যান লগুনে, কিস্ত তার 
অল্লবিস্তর এক বছরের ভারতবাস আমাদের. শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্ব- 
পূর্ণ । এই এক বছরে তিনি হ্যাভেন ও, নিবেদিতার সহযোগে ভারত- 
শিল্পের এ্রশুধ ও শজিমতা সম্পর্কে সমকালীন শিল্পীদের চৈতন্য ফেরান, 
তাঁদের অন্ধ পরানুকরণের মোহ থেকে মুক্ত করেন। তখন ( বিদেশী চিত্র- 
বীতির নকলনবিখ রবি বর্মার রমরমা )। এই সময় তিনি ঠীকুর-পররিবারের 
সঙ্গে ধনিষ্ঠ হান, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে দিন কতক শ্রান্তিনিকেতনে অবসর 
যাপন করেন, এবং রবীন্্রনাথের কবিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন | এখানে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন, কৃুমারস্বামীই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমী পাঠকদের 
সঙ্গে পরিচয় করিরে দেন! অজিত চক্রবর্তীরি সহযোগ্সিতার তাঁর অনুদিত 
কবিতাগুলি ১৯১১ সালে 141022% ০৮6” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 
পরে সেগুলি তার 477 27 5৮228%1 গ্রন্থের অন্তভু্ভি হয়। এছাড়। 
১৯৯১ সালে তিনি কলকাতার 390187. 9০০6: ০6 02380151 4স্এর 
থক ফধিবেশনে মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে এক ভাঘণ দেন । 
জানগর্ভ. অযাধারণ সেই ভাঘণ তাঁরা দেছিলেন তানোর. যেদিন বুবাহত 


আমল কমারস্বাসী, শতবর্ধে ১৮৩, 


অস্মবিধ। হয়নি আনল্স কুমারম্থামীর কললেই অচিবর ভারতশিয় তার লুণ্- 
গৌরব কিবে পাবে । 

এবং তীদের সেই বিশ্বাস সত্যে পরিণত হতে দেরি হয় নি | বলত 
গেলে কয়েক বছর আগেও তারা এই আভাস পেয়েছিলেন । ১৯০৮ 
সালে প্রকাশিত হয় ক্মারস্বামীর 7£521767015/12701556 474 এবং একটি 
চিন্তাগর্ত প্রবন্ধ 4175 ০ 172107417 | ১৯১২ সালে বেরোল তীর আরো, 
বিখ্যাত প্রবন্ধ 02702 58৫, মাদ্রাজের একটি পত্রিকায়, কুমারন্বামীর 
সঙ্গে যার যোগ এতই ওতঃপ্রোত যে, কৃষারদ্বামী বললেই তাঁর 4)7166 
0 51/2-এর কথা মনে পড়ে যায় । পরের বছর বেরোল 4471 212 072 
০7 17016 272 05)10% স্বল্প পরিসরে উভয় দেশের কার ও চারু শিল্পের 
লিখিত সব্বাঙ্গীণ বিবরণ । এর পর তিনি আমৃত্যু অবিরলভাবে লিখে 
গেছেন ভারত ও বুহিভারতের (মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়৷ প্রভৃতি 
যেসব অঞ্চলে ভারতীয় সত্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন হয়েছিল ) শিল্পকলা ও 
সংস্কৃতি সম্পকে অনেক বই, অসংখ্য প্রবন্ধ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে- 
থাক। তান প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি 1১ এই সব বই ও প্রবন্ধের 
পাঠকমাব্রেই স্বীকার করবেন, কৃমারশ্বামীর অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 
অধ্যবসায়, শ্রতির সঙ্গে স্মৃতি! তীর চোখের দেখা ছিন ব্যাপক, দেখার 
চোখ ছিল গভীর। পাঠকের চিন্তাকে উসকে দেওয়ার মতে) একাধিক 
সম্তব্য নেই এমন রচন। তাঁর অনুপস্থিত বললেই চলে । বস্তত, ভারতের 
শিল্প ও সংস্কৃতির এমন কোন প্রসঙ্গ নেই বা আনন কুমারন্থামীর দৃ্টিবলয়ের 
বাইরে থেকে গেছে । এবং শুধু শিল্পই বা কেন, ভারতের সাহিত্য, দর্শন, 
ধর্মকর্ম, ধ্যানধারণা মায় সমকালীন রাজনীতি ও ম্বরাজ-চিন্তা সম্পর্কেও 
তিনি বিস্তর লিখে গেছেন। তাঁর অনেক বইয়ের কয়েকটির নামোল্লেখেই 
বোঝা যাবে তীর মনীঘার ব্যাপকতা! : 755৫)5 17 72119761 1282157 
€ ১৯০৯), 2770 2০81778, (১৯১৬), 216 44777912065 
(১৯১৭ ), 22722 01: 5174 276 01727 585005 (১৯১৮ )১£21507। 
61721072721 77207725707) 411 (১৯২৭ ), 4 26 40102% 8০. 
272 76445 (১৯৩৩ ),:21816715 ০/8477715 1০০7287227 (১৯৩৪), 


৯ আমেনিকার প্রি্সটন বিশ্ববিগ্যালর দুটি বিরাট খণে সার প্রবনাবলির 
রাত দাউ ভাটা রব রিচি রিদিিগ ইনুীচাাতা 
মা খেকে। . .. র ্ 


১৮২ ব্ইতিছাম ও সংস্থা 


+90/189148/70711 ৩7৫ 22081 2 (১৯৪২ 0, 2772427 
£74 58429 (১৯৪৩) ইত্যাদি | মৃত্যুর বছর বেরোয় 41% 1.7 
18701/55 42226 ১৯৪৭ খ্ীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর আনন্দ কুমারত্যামী 
লোকান্তরিত হান, আমেরিকার বস্টন-এ । এখানে উল্লেখ করা দরকার, 
*যে” বস্টন মিউজিয়ামের ভারতশিল্প বিভাগে খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী, তার 
'জুত্রপাত আনন্দ কুমারস্বামীর নিজন্ব শিল্পসংগ্রহে, যে- সংগ্রহ গ্রহণ করতে 
একদিন ঘারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় অপারগ হয়েছিল । এবং ১৯১৭ থেকে 
১৯৪৭ খ্বীস্টাব্দের মৃত্যুদিন পর্যস্ত এই মিউজিয়াম ছিল আনন কুমার- 
স্বামীর সাধন-ক্ষেত্র, এখন যে আমাদের তীর্ঘভুমি | 


|| তিন ॥| 


বর্তমান নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে আনন্দ কুমারম্বামীর বিপুল রচনা. 
সম্ভারের মূল্যবত্তা বা তাঁর মনীঘার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা অসম্ভব | “তিনি 
শুধু শিল্পকলা! সম্পর্কেই লিখেছেন তা নয়, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি এমন 
কি ভাঘাতত্ব সম্পর্কেও চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 
বিখ্যাত ওয়েবস্টার ইংরেজী অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ( ১৯৩৪ ) প্রকাশের 
সময় সংকলক ও প্রকাশকর! তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন । মাতৃভাঘ। 
ইংরেজী ছাড়া আরও দশ-বারোটা ভাঘায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন । গল্প শুনেছি, 
একবার হাভভীর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মেধাবী ছাত্র একটি নৈশভোজে 
তার পাশে বসেছিল। কথায় কর্থায় তিনি ছাত্রটির ঘ্রীক ও ল্যাটিনে 
পারদশিতার 'কথ৷ জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে ল্যার্টিনে কথাবার্তা শুরু করেন, 
কিন্ত তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ছাত্রটির তো প্রাণাস্তকর অবস্থা, বেচারার 
সেদিনের নৈশভোজ্ের আনন্দই নাকি মাটি হয়েছিল । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাধের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে 
আঁদন্দ কৃমারস্থামী রবীন্দ্রনাথের নিকটতম প্রতিবেশী | রবীন্রনাথ যদি 
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে বিশৃসাহিত্যের স্তপ্নে উন্নীত করে থাকেম, 
কুমারশ্বামী তাহলে এশুর্ধবান সনাতন ভারতশিয্পকে পুনগ্লাবিফার়ের .মাধামে 
স্বমহিমায় প্রতিঠিত করেছেন । এবং এক্ষেত্রে কৃমারত্থামী রবীন্রুনাথের 
বহযোগী । আমাদের-জাতীয় তার উজ্জল বিকাশে পহারক হয়েছে রবীতর- 
নাখের 'জলামান্য প্রতিভা, এবং এ কানে রবীদলাখকে সাহায্য করেত 
আনন্দ কুমারস্বাসীর সর্বতোভভ্ত্র পাতিত্য |. বিশ্বধ্যাতি অর্জনের আগেই 


আলগা কমারস্থার্মী, শতবর্ধে 5৮৩ 
ধে ছু চারজন মনীঘী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভীকে উপলব্ধি করেছিলেন, কমা 
স্বামী যে তাঁদের অন্যতম এ সূত্রে তথ্যটি আর-একথার ফ্মররণ বধ যেতে 
পারে। এবং আরও স্মরণীয়, যে- চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে তীর দেশ 
স্বীকৃতি জানাতে ইতস্তত করেছিল, মাকিনপ্রবাসী সিংহলী-ভারতীয় আনন্দ 
কৃমারস্বামী বস্টনে ( ১৯৩০ ) অনুষ্ঠিত রবীল্ররচিত্র প্রদর্শনীর তালিকার 
সঙ্গে কবির চিন্রকল৷ সম্পর্কে স্বরচিত প্রবন্ধাটকে ভূমিকা হিসাবে যুজ করে 
দিয়েছিলেন | আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার সগোত্র রবীল্দরচিত্রকর্ম সম্পফিত 
এই প্রবন্ধটি প্রমাণ করে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের শিরসম্পদ তাঁর 
চিন্তাজীবনের প্রধান অবলখ্খন হলেও কমারস্বামী আধুনিক শিল্পকলার সমঝদার 
ও তৎসংক্রাস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন । 

সন-্তারিখের হিসাবে, ১৯০৮ থেকে ১৯৪৭, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে 
প্রচুর লিখেছেন আনন্দ, কুমারত্বামী। তাঁর জীবদশাতে এবং তার মৃত্যুর 
পরে অনেক ন্তন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তাত্বিক বিচারের একাধিক 
পদ্ধতিও আত্বপ্রকাশ ঘটেছে । ফলে তাঁর সব উজ্জি, সব সস্তব্যা এখন আর 
সর্বজনগ্রাহ্য নয়” হতেও পারে না। এবং কুমারস্বামীর মতো যুক্তিশীল 
মুক্ত মনের মানুঘ যদি তার রচনাবলির পুনলিখনে প্রবৃত্ত হতেন তাহলে 
তিনি নিজেই তার বহু মত বর্জন করতেন, সংশোধন করতেন একাধিক 
উচ্চারণের । তিনি যা লিখেছেন, তা দিয়েই হবে তার বিচার, অনায়ত 
কারণে তিনি যা লিখতে পারেন নি তা দিয়ে তাঁর বিচার তো৷ অন্যায়ের 
নামান্তর । বরং অতি-্খৃতখু'্তে সমালোচককেও শ্বীকার করতে হবে, 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 215/07)) 01172127074 17120725177 4417 গ্রন্থে 
ককুমারম্থামী আমাদের শিল্পোতিহাস রচনার যে- কঠাষোটি গড়ে দিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন, এখনও পর্যস্ত সে্টিতে 'বিশেষ কোন হেরফের হয় মি । পরবর্তী 
কালে এদেশের-ওদেশের একাধিক পঙিত ভারতশিল্পের ইতিহাস নিখেছেন, 
কিন্তু সেসব রচনার কাঠামোট! যে হরেদরে কমারশ্ামীর, তাতে সনেহ 
'নেই। শিরোনামেই স্বপ্রকাশ, এই অসাধারণ গ্রস্থকে তিনি শুধু ভারতের 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়! প্রভৃতি বহির্ভীরতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব ও 
প্রসার সম্পর্কেও এতে আলোচনা করেন এবং এই সব অঞ্চলের শিল্পকলাকে 
বাদ দিয়ে ভারতশিল্লের ইতিহাস যে অসম্পূণ এই তন্বটি প্রতিটিত করেন ।. 
কিংবা উল্লেখ করা যাক তীর 7174 77165 গ্রদ্থের | সধ্যনযুগীকর 
গচিন্রকৃতির অপ থেকে তিনিই প্রথম ঘাজস্বানী চিআরকঘাকে উদ্ধার 


১৮৪ . - ইতিয়াস ও সংস্কৃতি 


করে স্বাতজ্যাচিহছিত করেন, যুঘল ও রাজপুত চিরশৈলীর পার্ক; দেখান; 
রান্বানী: চিত্রকলার স্ি্চ নির্যাস উপহার দেন তাঁর পাঠকদের | এই 
বইয়েরই পরিপূরক 09/2198%6. ৫ 17210 0০11267079 1112 1৫জানঃ 
€/ 2775 44775) ০5407 ( চতুর্থ-মষ্ঠ খণ্ডে, ১৯২৪-২৬ ) গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে 
জৈন পুথিচিত্র, মুঘল ও রাজপুত চিন্রশিল্পের বছ অনবদ্য নিদর্শন এবং 
উপযোগিতায় এটি আজও অপরিহার্য । কুমারন্বামীর পর এ বিঘয়ে আরও 
অনেকে লিখেছেন, অনেক তথ্য বেরিয়েছে, কিন্ত তার 78277%1 724771725 
ও পূর্বোজ ০942/98%-কে সরিয়ে রেখে রাজস্থানী চিত্রকলা সম্পর্কে গবেঘণা 
করা এখনও দুরূহ | অনুরূপভাবে মুঘল চিত্রকলার চগিতেও ক্মারস্বামীর 
ভুমিক1 পথিকৃতের | আমার মতে তিনিই প্রথম তার :56155167 22527717165 
€) 17212704471 072 1721775 20777777185 (বয় খণ্ড, ১৯১০-১২) গ্রন্থে 
07127770171) 2 1485761 £0/7077, 21271 255 170 172777 4471 
ও 15291 7০474%76 প্রবন্ধ গুলিতে এবং পূর্বোজ বস্টন মিউজিয়ামের 
097/7108৮5-এ ( ঘষ্ঠ খণ্ডে ) মুধল চিত্রশিল্পের বিষয়, রীতি ও প্প্রকরণ 
সম্পর্কে প্রথম বিশ্লেষণী ও বৈদগ্ধ্যগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করেন। শুধু 
কি ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ? ভাক্কর্ষ ও স্থাপত্যের অঙ্গাঙ্গি সন্বন্ধের প্রতি তিনিই 
প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেন । তাঁর বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে স্বাপত্য- 
বিষয়ক পরিভাঘা- সম্ধলন মুল্যবায় এখনও অল্্ান। 

আনন্দ কুমারম্বামী যে- সময় ভারতশিল্পের চর্চায় অধ্যয়নে রত হন 
ভারতবন্ধ তখন বিদেশী শক্তির পদানভ। শুধু রাজনৈতিকভাবে নন, 
সাংস্কৃতিকভাবেও | সাহেব-পর্ডিতরা আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পকে যা 
বলতেন আমাদের পূর্ব-পুরুঘরা তা-ই শুনে যেতেন । বিরল প্রশংসার 
আত্বতুগ্ত, অচেল নিন্দায় নিম্পুতিবাদ | আমাদের বছমুখ বহুভুজ দেব. 
দেবীদের মুতি নিয়ে তো৷ এইসব সাহেব-পিতের ঠাট্ট1-বিজ্রপের অস্ত ছিল 
লা। আনন্প কমারস্থামী প্রথম জোর গলায় সাহসের সঙ্গে তাদের বললেন” 
তোমরা ভারতশিষ্লের মর্মীর্ঘই ধরতে পারে৷ নি ; আমাদের প্রাচীন শিল্পীর 
নিছক শিল্পের জন্য শিল্পস্থট্রী করেন নি, তাদের কাছে শিল্প ছিল আস্িক 
প্রয়োজনের বাহন, তাদের অস্ত্জীবিনের অভিব্যজি, অতএব ভাতের ধর্মকর্ম 
প্ব্যান-ধারণার সম্যক জ্ঞান অর্জন করার পর তোমরা ভারতশিল্লের. বিচার. 
করতে বসো । তার সাহসী কথাবার্তীয় প্রথমে তারা বিস্মিত ও. বির 
হলেন, কিন্ত কালক্রমে তীর: বিপুব অধ্যয়ন ও, শাণিত যুজ়ির..ফাছে তীর 
মাগঃ সত করলেন | মহাদেবের বে-.লটগ্াথ যুতি এর সযয় তাদের কাছে . 


আনন্দ কৃমারস্থানী শতবর্ষে ১৮৫ 
ছিল বিস্ময় ও কৌতুহলের বিষয়, কুমারন্বাীর ব্যাখ্যা১ ( নটরাজ সম্পকিত 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১২১) শোনার পর তাঁরা বললেন, অপূর্ব । বিশৃস্বটির সুল 
তত্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম ও শিলের সমন্তথিত রূপ কি অনন্য মাধূর্যষে দক্ষিণ ভারতীয় 
চতুরূ নটরাজ মূতিতে বাঙময় হয়ে উঠেছে, কুমারত্বামীর কাছ থেকে তা' 
শোনার পর নটরা'জ সম্পর্কে তাঁর! বিস্ময়ে আবিষ্ট, প্রশংসায় পঞ্চমুখ । উল্লেখ 
কর! দরকার, তার এই নটরাজ মৃতির ব্যাখ্যায় মতিতত্ব (1০0201985 ) 
বিঘয়ক রচনাপদ্ধতির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে । এরউইন প্যানফস্কির 
5157725 2% 1০970108)) ( ১৯৬২ ) বেরোবার অনেক আগেই তিনি দেব- 
দেবীর প্রতিকৃতির অন্তানিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি 
আকর্ধণ করেন । তাঁর এই রচনাপদ্ধতির প্রয়োগ 'শ্রী-লক্ষী' ও ইন্ত্র 
সংক্রান্ত রচনায় € 29546777471) 5০1. 2) এবং 276 25950 ও 212. 
712115 ০) 8824%751 1:0708727) (১৯৩৪ ) গ্রন্থ দ্‌টিতেও দেখ! যায়। 
নটরাজ-মৃতির ব্যাখ্যার মতে৷ বিখ্যাত তাঁর আর-একটি প্রবন্ধ ?% 07877 
০1 72 8496 1719£6 (১৯২৭ সালের 471 5%1167-এ প্রকাশিত ) 
এই' প্রবন্ধেও কৃমারম্বামীর অধ্যয়ন ও বিশ্বেষণক্ষমতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে 
গভীর আত্মবিশ্বাস । এক সময় ফুশে-র মতো বিদেশী পণ্ডিতর৷ বলতেন, 
গন্ধার অর্থাৎ পেশাওয়ার-রাওয়ালপিগ্ডি অঞ্চলেই প্রথম বুদ্ধের মানুষী মু'তির 
উত্তব, আর তার ক্ুপকার অ-্ভারতীয়, গ্রীক শিল্পী । আত্মপ্রত্যয়ী কণ্তে 
কুমারস্বামী বললেন, দাড়ানো বক্ষমূতির সনাতন আদর্শেই বুদ্ধের দাঁড়ানো 
ভঙ্গীর মুতি নির্মাণ করেছিলেন ভারতীয় শিল্পী, আর বুছ্ধের আসনমূতির 
আদর্শ তে। সিন্ধু সতাতার পশুপতি-শিবের যোগাসন মৃতি পর্বস্ত টেনে নেওয়া 
যায় : তা ছাড়া আক্তি-প্রকৃতিতে গন্ধার মৃতি থেকে শ্বতন্থ মথুরার বৃদ্ধ- 
মুতিগুণি যে গদ্ধার-পরবততী কালের রচনা তার প্রমাণ কোথায়? অকাট্য 
যি, নিন প্রমাণ, ক্মারস্বামীর মত মেনে নিলেন পশ্চিমী গবেঘকরা । 
এ ধরনের স্বাধীন চিন্তার বিশেঘণী ক্ষমতার আরও দৃষ্টাস্ত দেওয়া যেতে 
পারে। রোদেনস্টাইন ঠিকই বলেছিলেন, আঙ্দ ভারতবর্ষ যদি বিশ্ৃশিল্পের 
ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার প্রধান কৃতিত্ব 
দাবি করতে পারেন আনন্দ ক্মারন্বামী | 


১ তাঁর এই বিখ্যাত প্রবন্ধ ১৯১২ সালের ভুলাই মাসে মাদ্রাজের “সিদ্ধাত্তাদীপিকা” 
'পঞ্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হুয় এবং অগ্রণী মৃতিশান্্রবিদ, গোপীনাথ রাও এটিকে ওঃ 
1১5559090 5184৩ রাগে বর্থনা করে পুরো পবহাটিই তীর 514%665 24 1200০ 
গন) দেও, চে 2. 23: 8) গ্রন্থে পুনর্মু'দ্রিত করেন ০ 


১৮৬ ছতিহাপ ও সংস্কৃতি 


|| চার || 


জন্মসূত্রে পরাধীন দেশের এই মনীঘীর শিক্ষাজীবন কেটেছিল স্থার্থীন 
'দেশে, সম্ভবত সেই কারণে তিনি নিজে স্বাধীনভাবে চিস্তা করতে পারতেন 
এবং অনাদের পরানুকরণের মোহমুক্তির নির্দেশ দিতেন । ভারতবর্ধ ভ্রমশ 
তার নিজত্ব আস্তিক সম্পদে আত্মস্থ হোক এই ছিল তার অভীষ্ট, তাঁর একান্ত 
কামনা | দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যও তাঁর আগ্রহের ও চেষ্টার 
অস্ত ছিল না । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, প্রবাসী হয়েও তিনি 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, নিউইয়কে স্বাপন করে- 
ছিলেন “ইগ্য়ান কালচারাল সেপ্টার' ( ১৯২৪ ) এবং ওয়াশিংটনে “ন্যাশনাল 
কমিটি ফর ইওডিয়ান ফীডম'-এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন 
(১৯৩৮) | কিন্ত নিখাদ দেশপ্রেমিক১ হয়েও তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক, 
' দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি বিশৃমায়ের আচলের স্পর্শ অনুভব 
করতেন । মৃত্যুর প্রায় মাসখানেক আগে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট বস্টনে 
স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলনের ভাঘণে তিনি বলেছিলেন, আমার 
জাতির এই পতাকা যে জাতীয়তা-সর্বস্ব নয় এজন্য আমি গধিত, সমথ 
বিশ্বভুবনের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বমানবের 'সংযোগ এই পতাকার প্রতীকে 
নির্দেশিত । সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচোর সংস্কৃতির 
' সেরা জিনিসগুলির স্ুদ্দর মেলবন্ধন ঘটেছিল | আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
মন আশ্চ্য মিলনের প্রতিমূতি আনন্দ কৃম্ারম্বামীকে কিপলিষ্‌ সাহেব যে 
'বুঝতে পারেন নি, এট তীর দুর্ভাগ্য | 


'১, 'ক্ুমারম্বামীর দেশি বাতীরতাবোধের দিত জের জন্য তীর 
৫4৫ 279527 128755% অবশ্যগাঠায | ”" 


' শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি 
লিওনার্দে! দা ভিঞি, মানবতার বিজ্ঞানী-শিল্পী ূ 


আজ থেকে ৫08 বছর আগে--১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল- লিওনার্দো 
দা ভিঞ্ির আবির্ভাব । ইতালীর দা ভিঞ্চি শহরে জন্ম বলে তিনি দা 
ভিঞ্চি অস্ত্যনামে পরিচিত হন । ১৪৬৯ সালে তিনি বাবার সঙ্গে ফৌরেন্স-এ 
আসেন, শিক্ষানবিশি শুরু করেন সেকালের নামী ভাস্কর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার 
'ভেরোচ্চিয়োর ( ১৪৩৫-৮৮ ) কাছে । কয়েক বছর পরে তিনি স্বাধীন- 
ভাবে শিল্পচ্চায় মনোযোগী হলেন, গুরুর সঙ্গে অবশ্য তাঁর সম্পর্ক আগের 
মতোই হার্দ্য ও ঘনিষ্ঠ ৪ছিল । শোনা যায়, ছবি আঁকাতে শিষ্যের পাকা 
হাতের পরিচয় পেয়ে ভেরোচ্চিয় চিত্রাঙ্কন ছেড়ে ভাক্ষর্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ 
(রেখেছিলেন | 

শ্রতকীতি চিত্রকর হলেও লিওনার্দোর চিত্রের সংখ্যা খুবই কম। 
মোনালিসা” ও 'লাস্ট সাপার' সহ মাত্র সতেরোটি ছবি আজ পর্স্ত পাওয়া 
গেছে । এদের মধ্যে আবার চারটি অসমাপ্ত । সমকালীন ও কিঞ্চিৎ 
পরবর্তা কালের নকলনবিশদের কাঁজ থেকে অনুমান করা হয়, আলোচ্য 
সতেরোটি ছাড়া লিওনার্দো! আরও পাঁচটি কিংবা দশটি ছবি একেছিলেন, 
'যেগুলির মূল এখন আর পাওয়া ধীয় না । তবে তীর ডিজাইন ও স্কেচের 
সংখ্যা নগণ্য নয়, লিওনার্দোর শিল্পবিচারে যেগুলি যথেষ্ট সহায়ক । কিছু 
সংখ্যক স্ষেচে শিল্পীর স্বহস্তলিখিত মন্তব্য বর্তমান, স্বভাবতঃই' এগুলি নাঁনা- 
ভাবে আকর্ধণীয় ও মৃল্যবান। লিওনার্দোর কাজের একটি বড় অংশ 
লগনের উইওসর প্রাসাদে রয়েছে, “মোনালিসা!” ও “জন দি ব্যাপৃটিস্ট' আছে 
প্যারিসের লুযভর মিউজিয়ামে) অন্যান্য ছবি ও স্কেচ মিলান, ভ্যাটিকান 
প্রাসাদ ও লেনিনগ্রাদ মিউজিয়ামে বর্তমান । 

সাঁত-আট বছর আগে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট আ্যাণ্ড 
ক্র্যাফটস-এ লিওনার্দো দা ভিঞ্কির ৮টি ছবি ও নকশার এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী 
হয়েছিল | ইউনেস্কোর সহযোগিতায় কলকাতার আর্ট সোসাইটি এই 
প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন | 

লিওনার্দের বেশির ভীগ ছবি ১৪৭৩ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
তক হয় ; বিখ্যাত 'মোনালিসা' ছবিটি ১০০০ থেকে ১৫০৭ এর নথোর 


১৮৮ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কোন সময়ে আঁকা । 'লাস্ট সাপার+-এর অঙ্কনকান ১৪৯৭। লাস্ট: 
সাপার "এর অব্যবহিত পরে আঁকেন 'ভাঞ্জিন আযাণ্ড চাইল্ড উইথ সেপ্ট 
আ্যানে, একেবারে শেঘ দিককার অন্যতম বিখ্যাত ছবি “জন দি ব্যাপৃটিস্ট”, 
১৫১৪ কি ১৫১৫ সালে আঁকা | অসমাগ্ত ছবিগুবির মধ্যে 'ক্রাইস্ট 
আযামজ দি ডক্টরস', ব্যাটল অফ আযাত্বিয়ারি+, “লেডা আটা সোয়ানঃ, 
'ব্যাকাস” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ভাস্কর হিসাবেও নাকি লিওনার্দো আত্ম- 
প্রকাশ করেছিলেন, যদিও তাঁর ভাক্ষর্ষকৃতির কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই । 
_ মোনালিসা এবং লাস্ট সাপার ছবি দটি যে শিল্পীকে অমরত্ব দিয়েছে, 
তা অকারণ নয়। বিঘয়বস্তর প্রকাশের সার্থকতায় এবং অন্কনগত নৈপুণ্যে 
এই দুই চিত্রকর্ম বিশ্বশিক্পের অনন্য সম্পদ | ফৌরেন্স-এর সুন্দরীশ্রেষঠা 
শ্রীমতী লিসাকে সামান্য একটু হাসির আভাসে চিররহস্যময়ী করে রাখতে 
চেয়েছিলেন লিওনার্দো | শোন যায়, যে- ধরে বসে লিসাকে সামনে রেখে 
তিনি তীর প্রতিকৃতি আঁকছিলেন, গান-বাজনার মাধ্যমে সেই ধরটিকে তিনি 
আনন্দমুখর করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ; উদ্দেশ্য, কোন সময়েই 'যাতে 
শ্রীমতী লিসা গল্ভীর বা! বিঘণ্ণ হয়ে না পড়েন। তারপর একদিন 
শ্রীমতী নিসার প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ হলে সবাই অবাক হয়ে দেখল রহস্য-সহাস 
শাশ্বতীকে । লাস্ট সাপার আঁক। হয় ডোমিনিকান সম্পৃদায়তুজঞ সন্ন্যাসীদের 
সংঘারামের ভোজনালয়ের দেওয়ালে | ছবির বিঘয়বস্ত শিঘ্যদের সঙ্গে যীর্ড- 
খীস্টের রাত্রিকালীন ভোজন, যা তীর জীবনের শেঘ তোঁজন ; এই ভোজনের 
সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন,' তোমাদের মধ্যে একজন আমার 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে | এই ছবি আঁকার সময় লিওনার্দো সানাহার 
ভুলে গিয়েছিলেন, সূর্যোদয় থেকে স্ান্ত পর্যস্ত তিনি তার হাত এবং তুলিকে 
বিরাম দেন নি | আঁকা শেঘ হলে তিনি এ ঘরে আরও তিন-চারদিন 
ছিলেন ; ছবির চরিত্রগুলি ঠিক ঠিক ফুটে উঠেছে কিনা বিচার করার অব্য 
ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আত্ব-পরীক্ষার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে: 
দিতেন । মোনালিসার মতো লাস্ট সাপারও বিঘয়বন্তবর পরিস্ফুটনে এবং. 
ধ্রকরণগত দক্ষতায় বিশিষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে । খাবার টেবিলে যীন্তখীস্ট' 
এবং তীর শিষ্যরা, মাঝখানে বী্ত, শুধু নী নন শিথ্যুদের প্রত্যেকেও, 
আঁকে অন্যের থেকে. স্বত ; নির্মম ভবিঘ্যদবাণীতে শিঘ্দের যধো যে 
আলোড়ন স্ষ্টি হয়েছিল শিঘ্যদের মুখের ভাবে ভাবে তা-ও.চমৎকার ফুটে উঠেছে। 
এইখানেই বিওনার্দোর অননা শিলনূষ্টি ও গধান"নৈপুণ্য, ছবিকে : তিনি কথ: 
বলিয়েছেন। লাস্ট স্প্রর জম্পর্কে আর-একটি উল্লেখযোগ্য তথা: টেপ্পেরায়,. 


ইতশ্চিন্তা, শিল্-্সাহিত্য-সংস্কৃতি ১৮৬ 


একত্কো বা দেওয়ালচিত্র অঙ্ছনের সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে তেল রঙে 
বতিনি দেওয়াল-চিত্রটি একেছিলেন | এখানেও শিল্পীর পরীক্ষণপ্রিয় মনো” 
ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও এ পরীক্ষার ফল খুব 'ভালো৷ হয় নি, 
কারণ লিওনার্দোর জীবদ্দশাতেই ছবিটি দেওয়ালের ড্যাম্পের জন্য নষ্ট হতে 
চলেছিল । অনেক কষ্ট করে ছবিটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানে। 
হয়েছে অবশ্য, তবে মূলের দীপ্তি ও সৌলার সম্পূর্ণ উদ্ধার কর সম্ভব 
হয়নি । 
লিওনার্দোর ডিজাইন ও স্কেচের সংখ্যা নগণ্য নয় এবং এগুলিতেও 
তার প্রতিভার পরিচয় প্রমুত | এই সব কাজের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক 
ম্যাডোনা সংক্রান্ত, কতকগুলি নিসদৃশ্য, বাকি কিছু কাজে ঘোড়া ও 
অন্যান্য জন্ত জানোয়ারের প্রতিকৃতি বর্তমান। স্কেচগুলির কয়েকটিতে 
রয়েছে নর-নারীর শারীরিক খুটিনাটি, অন্যগুলিতে নান! যন্ত্রপাতির (বাস্তব 
ও পরিকর্িত) নকশ। 1? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লিওনার্দো শিল্পী হলেও 
'বিজ্ঞানসূচেতন ছিলেন। যে কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্িবিদ্যার চর্চা ছিল 
সীমাবদ্ধ, জগৎ ও জীবনের অনেক রহস্যই ছিল অজানা, সেই সময়ে এই 
প্রতিভাবান মানুঘাট মানবদেহে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়৷ প্রায় ধরে ফেলে- 
ছিলেন । আকাশযান-বিদ্যা ও তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞানের তব ও তথ্যও 
'তিনি আবিফ্ার করেছিলেন । বস্তত পরবর্তী কালের কিছু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
আবিফার তার রেখাচিত্রে ও মন্তব্যে আভাসিত হয়েছিল। এই জন্যেই 
লিওনার্দোর স্কেচ ও ডিজাইনগুলে শিল্পকর্ম ছাড়া অন্যতর মূল্যে বিশিষ্ট 
স্থষ্টিরপেও আকর্ঘণীয়। এইজন্য তীর কাজে নিসর্গ সৌশর্যষের সঙ্গে 
প্রাকৃতিক শিলাগঠনের বৈচিত্র্য, মানুঘের মুখশ্রীর সঙ্গেই মানুষের অঙ্গসংস্থান- 
গত খুটিনাটি ধরা পড়ে। রূপক আর প্রতীকের প্রতিও শিল্পীর আকর্ঘণ 
ছিল । লিওনার্দো শেঘ দিকে 'প্রাবন ও হ্ট্টির ধ্বংস' বিষয়কে অবলম্বন 
করে 'ডেলিউজ' নামীয় কিছু ছবি এঁকেছিলেন ; এক মহাপ্রাবন এসে 
ভাটীকে একদিন ধ্বংস করে দেবে- শেষ জীবনে এই ধারণা তীর চিত্ত ও 
চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আর তারই প্রকাশ আলোচ্য ডেলিউজ 
পর্ধায়ের ছবিগুলিতে, যেখানে প্রকৃতির অসীম অবাধ শভি অসংখ্য রেখার 
কুশলী সমন্বয়ে আশ্চর্যতাবে র্ূপায়িত। 
' লিওনার্দে! দা ভিঞির" ছবি ও স্কেচ জাতীয় কাজগুলি সাধারণ দর্শকের 
'বিদ্যয়, শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা | শিলপক্ষেত্রে লিওনার্দোর দান সামান্য 
ময়, রানারকম- পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সমকালীন শিযকে যেখল 


১৯০ ' ইতিহাস ও, সৃতি, 


উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন, তেমনিই স্বীয় কর্মকৃতিকে আগামীকাছের 
শিল্পীদের প্রেরণা ও আদর্শ কূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন | মোনালিসার মাধ্যমে 
তিনি প্রতিকৃতি-চিত্রের আদর্শ স্থাপনের সঙ্গে লাস্ট সাপারে প্রত্যেকটি 
চরিত্রকে স্বাতগ্্যাচিহিত করে ছবিতে নরনারীর ব্যজি-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনের: 
প্রয়োজনীয়তার দিকে শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ঘণ করেছিলেন, এবং 'ভাঁজিন 
অফ দ্য রকৃস* ছবিতে আলো-ছায়ার সম্পককে নতুনভাবে প্রকাশ করে- 
ছিলেন । ছবিতে বিশেঘত স্কেচ ও ডিজাইনগুলিতে তিনি ডিটেলয্-এর 
প্রতি মনোযোগী, কিন্ত চোখে-দেখা খুঁটিনাটির বিস্তৃত পরিচয় সত্বেও তীর 
কাজ কখনও দূর্ভার হয়ে পড়ে নি। লিওনার্দো ছিলেন বিজ্ঞান-সচেতন, 
প্রথম সারির বিজ্ঞানী বললেও অত্যুক্তি হয় না, এবং সেই বিজ্ঞানী মনো- 
ভাব ও দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখে গেছেন বছ রেখাচিত্রে-_-নানাবিধ যন্ত্রপাতির 
নকশায় আর মানবদেহের খুঁটিনাটির রেখায়িত বর্ণনায় | তাঁর মধ্যে 
বিজ্ঞানীর সঙ্গে যে সাহিত্যন্মষ্টারও সমাবেশ ঘটেছিল, তার প্রমাণ তার 
£নোটবুরগুলি, আজ পর্যস্ত যাদের আবিষ্কৃত সংখ্যা উনিশ। এবং স্ই সঙ্গে 
অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তাঁর বহু ছবি, যেগুলি কাব্যরতস সিঞ্চ-সুন্দর | প্রতিভা 
সাধারণত একমুখী হয়, কিন্ত লিওনার্দে৷ দা. ভিক্কির ছিল বহুমুখী প্রতিভা | 
সংক্ষিপ্ত পরিসরে লিওনার্দো! দা ভিষ্চির মতে বিস্ময়কর ও লোকোত্তর 
প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় । ১৫১৯ খ্বীস্টাব্দের ২রা মে যখন তিনি 
দেহরক্ষা! করেন, তখনই সারা ইউরোপে তিনি মহান স্ষ্টারূপে সন্মানিত । 
মানবতাবাদ যদি রেনের্সাসের অন্যতম চরিব্রলক্ষণ হয়, তবে লিওনার্দো দা 
ভিঞ্চি ইউরোপীয় রেনেসাসের বিশিষ্ট ও সার্থক প্রতিনিধি, মানুষ ও তাবৎ 
জীবজগতের প্রতি যার করুণা ও মমতা ছিল অন্তহীন € তার সম্পর্কে গল্প 
আছে, তিনি খাঁচায় বদ্ধ পাখি কফিনে সেই পাখিকে মি দিতেন )। 
অর্থহীন আচারনিষ্ঠতা ও কসংস্কারের তীব্র বিরোধী এবং পরবতী কালের 
বহু. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রদূত লিওনার্দে। দা ভিঞ্চি ছিলেন যাকে বলে 
আদাত্ত 'আধূনিক যানুষঃ | তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকটি শতাব্দী অতিবাহিত 
হয়েছে, গড়িয়ে গেছে জুখে-দুঃখে আন্দোলিত মানবজীবনের অসংখ্য দিন- 
রাত্রি। কিন্ত এই কয়েক শ বছরে চিরদিনের যানুঘ লিওনার্দো দা ভিি 
বিস্মৃতির অন্তরালে যান নি, বরং মানুঘের আরও কাছে এসেছেন; ছবি, 
ক্ষেচ, ড্রইংস আর নোট্স-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবের স্পর্শ দিয়েছেন সমগ্র 
সাতরসমাজকে | সুপুরু ও খামখেয়ালী এই অসামান্য ধ্রতিভাবাদ শিগী 
অন্ধর্কে বঝ। হয়েছে, 'দা ভিঞি একাহি সকলকে ভর করেছি 1 মে 


ইতশ্চিতা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ১৯১, 


 হৃদয়বতা। দিয়ে দা ভিঞি সেদিন সবাইকে জয় করেছিলেন, সেই ভালোবাসা 
সেই মানবতার মুত্যু নেই | লিওনার্দো দ। ভিকির শিল্পকে উচ্চারিত. 
এই উজ্জল বিশ্বাস যিনি তার চিত্তে সঞ্চারিত করতে পারেন, তিলিই এই 
মহান শিল্পীর সার্থক দর্শক | 


জমালোচনার লমালোচন। 


জীবনানন্দ বলেছিলেন, সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কৰি । আমি বলি, 
সবাই সমালোচক নয়, কেউ কেউ সমালোচক | সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি 
মহৎ শিল্পের স্রষ্টারা সমালোচককে যতই তিক চোখে দেখুন না কেন, 
সার্ক সমালোচক শ্ষ্টা-শিক্পীর সমান পংজিতে বসার যোগ্য বলে আমার 
বিনীত ধারণা | অন্তত এ মুহতে আমি অধ্যাপক ম্যাকেইলকে সাক্ষী 
মানতে পারি, যার মুতে সমালোচনার ক্ষমতা ও স্টিশজি সধগোত্রীয়__ 
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8105, আর আনল্ড-এলিয়ট-বন্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতে! একাধারে মহৎ 
সৃষ্ট ও সাথক সমালোচকের সাক্ষাৎ পাওয়াতে এ সিদ্ধান্ত প্রায় অনিবার্ষ, 
সমালোচনা স্্টিশীল শিল্পকর্মের অন্যতম এবং কাব্যরচনা ব৷ চিত্রান্কন. 
জাতীয় অকুমারশিরের মতোই দুরূহ ও দূশ্চর সাধনাসাপেক্ষ | 

কিন্ত এই সাধনার ধারপাশ দিয়ে যান খুব কম সমালোচক | অধিকাংশ. 
সমালোচকের মূলধন পল্লবগ্রাহিত। । তাৎপর্যহীন কয়েকটি শব্দ বা 18:802- 
এর সাহায্যে চমকপ্রদ হওয়ার ও পাণ্িত্য প্রমাণের চেষ্টাতে ধাদের উদ্যম. 
নিঃশেঘিত তার। আর থাই হোন সমালোচক নন | বন্ধুত্ব বা শক্রতা), 
দলীয়তা, চলতি হাওয়ার অনুসরণ, আত্মস্বার্থচিস্তা প্রভৃতি শিল্পবহিভত 
বিষয়গুলি যখন স্ষ্টিশীল শিল্পের সমালোচনায় প্রেরণারপে কাজ করে, 
তখনই সমালোচনার অপমৃত্যু ঘটে ; তাঘান্তরে, সমালোচনার জন্মই অসম্ভব 
হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অগণ্য ছল্্সমালোচকরা হ্ট্িশীল 
শিল্পীদের মনোবেদনার ও ক্ষোভের কারণ হয়েছেন । এই সমালোচকদের- 
অনেকে স্ব. স্ব যুগে প্রতিপত্তি বিস্তার করলেও শেঘ পর্যস্ত অখও কানের 
হাত তীদের অপমৃত্যু ঘটেছে, অন্য পক্ষে তাঁদের অবহেলিত অনাদৃত 
সুশীল শিল্পীর মৃত্যুপ্রযরূপে দেখা দিয়েছেন | কীটসের বিরূপ সমা- 
লোচকদের নাম আজ গবেঘণার বিষয়, কীটস আজও” অসংখ্য মানুষের হৃদ 
অধিকার করে আছেন । | 


১৯২ ইতিহাস ও. সংস্ৃপি 
॥ দই || 


সমালোচকের প্রাথমিক ও আবশ্যিক গুণ সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনা, সমালোচ্য 
শিল্পীর স্টরশীল চিতের সঙ্গে একাত্ব হওয়ার ক্ষমতা | এই হিসাবে সমা- 
লোচকও স্ছটিশীল শিল্পী। অর্থাৎ যিনি কাবায-সমালোচক তিনি ইচ্ছা করলে 
কবিতা লিখতে পারেন বা পারতেন, বিনি সঙ্গীত-সমালোচক সঙ্গীতশিল্পী 
ক্ষমতা তার আয়তে (একটি চীনে প্রবাদ মনে পড়ছে : সে-ই যথাযথ 
বাধের ছবি আকতে পারে, যার মধ্যে বাধ হবার শি বিদ্যমান )। সৎ 
সযালোচনার ছিতীয় শর্ত তখ্যনিষ্ঠা, যে- তথ্যনিষ্ঠাকে টি. এস. এলিয়ট বিশেষ 
গুরুত্বপূণ মনে করেন ;+ অর্থাৎ সমালোচককে পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে 
হবে | তৃতীয় ও সর্বশেষ কথা, যেহেতু সমালোচন। শেষ পর্য স্ত মূল্যায়নবিশেষ, 
অন্তত একালের সমালোচনা, চিস্তাশীলতা ও বিদ্যাবত্তা সমালোচকের প্রধান 
সম্পদ বলে 'পরিগণ্য | কোন শিল্পস্যাট সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য উচ্চারণ 
করার আগে সৎ সমালোচককে রীতিমতো ভাবতে হয়, অনুরূপ আর-দশটা 
শিল্পকর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করতে হয় | এই তুলনামূলক বিচারের 
সযয় আবার যুগ, সমাজ, ব্যজিমানস, রুচি ইত্যাদির প্রশ এসে পড়ে। 
স্বিতধী সমালোচক মনে মনে এই সমস্ত প্রশের সমাধান করে তার অধীত 
শিল্পকৃতি সম্পর্কে আন্তরিক রায় দেন। 

' অতএব দেখা যাচ্ছে, সমালোচনা-কর্ম আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ, প্রকৃত- 
পক্ষে তত দুরহ । বিভিন্ন উপাদানকে সংশ্রেষণ করে শিল্পী তীর চিন্তা- 
কল্পনাকে মৃতিত করেন, সমালোচক সেই র্বপপ্রমূতির উপাদানগুলিকে 
বিপ্রিষ্ট করে প্রত্যেকটি অংশের স্বতন্ত্র বিচার করেন এবং পুনর্বার অংশ- 
গুলিকে শিল্লিসুলত পদ্ধতিতে সংশ্রিষ্ট করে অধীত স্ব বিচারে প্রবৃত্ত হন। 
এইজন্যই রলেছি, সার্ক লসমালোচকের স্থান স্থাষ্টিশীল শিল্পীর আসনের 
সন্নিকট। শিলপম্রষ্টা ও সৎ সমালোচক লক্ষ্যে-কর্মে-আদর্শে সমগোত্রীয় এবং 
এইজনাই ম্যাথু আর্ল্ড, টিং এস. এলিয়ট, এঅর। পাউও, বছিমচন্ত্র, ববীন্ত্র- 


১ খবরের কাগজে সাধারণত যে- ধরনের তথ্যবিশ্বিষ্ট, ঘমতসবন্থ হামবড়া 
ভাসা-ভাসা সমালোচনা প্রকাশিত হয় এজিয়ট তার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন : 
4205 ৮০০১ 85 ৩998১ 8205 205 8০ ০65৪ 80. 050155 1010) 1::00:9088 & 
250 ওমভা। 0805৩ 1০৩৪ 0:86: 81১০9 ৪. আও ০4 1৮ 3 ৪ 1১6৮৮26০6৫৫. 
21৫ 88820 2106-05265 ০ 835 আট চোটি ওল টি 
49088 0৫80 1০০৮৪, ৰ রা 


ইতশ্চিন্তা, পি-সাহিডঃ-সংস্কৃতি ৯৯৩ 


বাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রযুখ দেশী-বিদেশী লেখকদের অনেকে একাধারে 
শ্াহিতিতক ও সাহিত্যবমালোচক | 


|| তিন ॥| 


সমালোচনা কি? সাহিত), চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্পকর্ষের যষ্যরু 
জালোচনা অর্থাৎ শিল্পকর্মবিশেঘের গুণ-দোষ বিচারের সরল ও বিস্বৃত 
আলোচনাই সমালোচনা । সমালোচনা কেন? কোনটি নুররচনা কেধনটি 
কৃরচন] তা৷ বুঝিয়ে দেবার জন্য সমালোচকের প্রয়ো্ষন অবশ্যন্বীকার্ধ ॥ 
একর। পাউওও একই স্থরে সমালোচনাকে 'ঝাড়াই-বাছাই'র কাজ হিসাবে 
'বত্বনা করে বলেছেন £ 18021701001, [175 8600181] 01091175954 
০০৫0৪ ০৫ ০01? 1086 1195 2০609119 6550. 7১6100101060......0089 
919851708 ০£ 10705715086 ৪০ 11980 1176 1676 10818 (01 850618000) 
98 23991 158.0115 1010 (13৩ 17৩ 20816 ০011) 830 82545 01৩ 1588 
20985135 (0:005  800108 01989191 159088, এই ঝাড়াই-বাছাই করতে 
গিয়ে সমালোচক অনেক অনাদূভ লেখক চিত্রশিল্পী ভাস্কর সংগীতজ্ঞকে 
আবিফ্ধার করেন, রসজ্ঞ সযাজকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দ্রেন্ন | 
বাবার কোন বিশেষ দেশকালের (কখনও কখনও প্রচরমাহাক্ত্যে ) রিখ্যাত 
ভ্বন্কেও তিনি বিচার করে দেরান, ভদ্রলোক প্রাপ্যের অতিবিচ্ গেয়েছেন । 

সমালোচন। যদি হয় শিল্পস্থষ্টুর মূল্যায়ন, সমালোচক যদি হন প্রতিভার 
জাবিফারক, তবে বাংলাদেশের হয়তে৷ বা ভাঁরতবধের, সাহিত্য-সমানোচডন! 
এখনও দুবল | বাংলাদেশে যথা সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত বছ্িমচন্জ 
পেকে, তার ঈশুরচন্র গপত বা! দীনবন্ধু মিত্র সংক্রান্ত আলোচনা সাহিতা- 
সয়ালোচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | বঙ্কিমচন্ত্রের পরেই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ, 
ষাহিত্য-সমালোচনাকে যিনি মহৎ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন । রৰীন্দর- 
নাথের সমালোচনা অনেকাংশে কবির সংবেদন ও ভাবাবেগে অনুরপ্রিত । 
র্বীকনাথের পর যে- দু-চারজন সাহিতা-দমালোচক উল্লেখের দাবি রাখেন 
ভীরা--প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, সুরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, সশীবকুমার দে ও 
ধ্ঘটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷ ইদানীংকালে সুধীন্রনাথ দত, বুদ্ধদেব বন, অবিয় 
চক্রবর্তী, বিল দে, অগ্নদাশক্কর রায় প্রমুখ সাহিত্যগ্র্টাকে যখন বাঝে-ব্যে 
সয়ালোচকক্মপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি, তখন আশান্িত বোঁধ কারেছি 
এই ভেবে, এ দেশেও এপিয়ট-পাউিণ্ডের আদর্শ বাস্তবে অসম্ভব নয় ; এবং 
সাম্প্রতিক বাংরা সাহিত্য-ামালোচ। বদি কর্খনও কখনও পাঠবোগ্য হয়ে গ্রে 

১৩ 


১১৪ ইতিহাস ও সংস্কাত 


তা এদের ও এদের মতো৷ সাহিত্য-সৃষ্টার লেখনীর দাক্ষিণ্যেই | সামগ্রিক- 
ভাবে বলতে গেলে বাংল! সাহিত্য-সমালোচনাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, 
তীরা। মূলত কিংব৷ প্রধানত সাহিত্যশিল্পী । সাহিত্যিক নন এমন সমালোচকের 
সংখ্যা একালে নগণ্য নয়, কিন্ত শশিভ্ঘণ দাশগুপ্ত ( ম্বর্গত দাশগুও 
অবশ্য কিছু কিছু সাহিত্যকর্মেরও নিদর্শন রেখে গেছেন ) বা শ্রীকৃমার 
বন্যোপাধ্যায়ের মতে! দৃ-চারজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ সমালোচক পাঠ- 
যোগ্য বিশেষ কিছু লেখেন নি । এর কারণ বোধ করি সমালোচক নামধেয় 
লেখকদের সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতার অভাব, চিস্তার অপরিচ্ছন্নত!, পণ্ডিত- 
শ্ন্যতা, চবিতচর্বণের অভ্যাস, রচনায় প্রসাদগ্ডণের অনপস্থিতি । পেশী- 
বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করছি না, অধ্যাপক-হেতু-সমালোচকদের মধ্যে 
এমন খুব কমই আছেন, যীরা ইচ্ছা করলে স্্্িশীল লেখক হতে পারেন 
বা পারতেন ॥ এবং যেহেতু সার্থক সমালোচনা শরেঘে পর্বস্ত স্ষ্টিশীল শিল্প- 
কর্ম, সে কারণে আগে-অধ্যাপক-পরে-সমালোচক আর যাই হোক চিস্তাম্পশী 
সরস সমালোচন৷ স্্টিতে অক্ষম । এই ধরনের সমালোচককেই আীবনানন 
দাশ (যিনি ম্বয়ং অধ্যাপক ছিলেন ) সব্যঙ্গে “ছায়াপিও' আখ্য দিয়েছিলেন । 
টেনিসনের ক্রিস্টোফারও এই শ্রেণীর সমালোচকদের আদর্শ প্রতিনিধি । 
বাংলাদেশে সুমালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য বড় অংশ দখল করে আছে 
আর সাহিত্য-আলোচনার মানই যখন এ দেশে পর্যাপ্ত উন্নত নয়, তখন চিত্র, 
ভাক্ষর্য ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পের এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ক প্রবন্ধ বা আলোচনার প্রসঙ্গ ন। তোলাই ভালে। | সাহিত্য*্সমী- 
লোচনার ক্ষেত্রে কোন রিচার্ডস, উইলসন, লীভিসকে আজও আমরা পাই 
নি, চিত্র ভাক্ষর্য ইত্যাদি আলোচনায় ক্ষেত্রে আপলগিঘনের, ফাই, ন্বীড 
এখনও অনুপস্থিত | বদলেয়ার, স্টাইন, কক্তোর মতো৷ একাধারে সাহিত্যিক 
ও শির-আলোচক এ দেশে কোটিকে গোর্টিক | রবীন্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ 
বা এ কালে বিষ দের মতো! দু-চারজনকে বাদ দিলে সকলেই ন্য স্ব ক্ষেত্রের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ, সীমার বাইরে পদার্পণ করার মতো সাহস ও বিচার-বুদ্ধি 
নেই। শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে শাহেদ স্ুরাবদী, অধেন্রকূমার গঙ্গোপাধ্যায় 
নঙ্গলাল বসু, বি্নাদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞন রায় প্রমুখ দু-চারজনের 
'নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে । শাহেদ সুরাবদীর রচনা মিতপরিমাণ, কিন্তু 
'আমার মতে তিনি প্রথম সারির শিল্প-সমালোচক | এ তথ্য আজ অনেকের 
অজ্ঞাত, যামিনী রায় সম্পর্কে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য রসঙ্ত আলোচনা! 
করেন ; এবং এক হিসাবে যামিনী রায়কে শ্রীদ্ুরাবদীরি আবিষারও বহা 


ইতশ্চিস্তা , শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ১৯৫ 


চলে ।১ সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে সংখ্যায় 
কম হলেও রাজ্যেশ্বর মিত্র, শন্তু মিত্র, সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্তের 
মতে সার্ক আলোচক আছেন, কিন্ত তাঁদের নিয়মিত রচন! প্রকাশে পত্র- 
পত্রিকার কর্তা এবং পুস্তক-প্রকাশকদের উৎসাহ কম। খবরের কাগজে 
এসব বিষয়ে যে- ধরনের রচনা প্রকাশিত হয় ( বিশেষত চলচ্চিত্র সংক্রান্ত 
আলোচন৷ ) সেগুলি চিন্তায় অগতীর ও অস্বচ্ছ এবং রচনারীতিতে কষ্টপাঠ্য । 
বাংলাদেশে সমালোচনার কেন এই দুরবস্থা ? আমার মতে অন্তত 
চারটি কারণ এই দুরবস্বার জন্য দায়ী । প্রথম, সমালোচকের সহাদয়-হাদয়- 
সংবেদ্যত। এবং মননশীলতার অভাব ; দুই, প্রয়োজনীয় তথ্যনিষ্ঠার প্রতি 
সমালোচকের অনাগ্রহ, অন্যভাবে, পরিশ্রম-বিমুখতা৷ ; তিন, বাঙালী সমা- 
লোচকের দলিতপন্থায় নিশ্চিন্ত ভ্রমণের অভ্যাস, অন্যভাবে সাহসের অভাব ; 
এবং চতুর, সমালোম্য শিল্পস্থষ্টির আলোচনায় স্্টিবহিভত বিবিধ কারণের 
€ যেমন সাহিত্যিক দলাদলি, রাদ্ধনীতি, আত্মস্বার্থসিদ্ধির বিভিন্ন উপায় চিস্তন 
ইত্যাদি ) ভয়াবহ উপস্থিতি । এই সমস্ত কারণের সোনায় সোহাগার কাজ 
করছে সংবাদপত্র, বিভিন্ন সাহিত্যিকগোঠী, ধনপতিসমাঁজ (পাব্রিক থিয়েটার 
ও সিনেমার ক্ষেত্রে এদের দুনীতিগর্ভ প্রভাব দুঃসহ ) এবং অর্থগৃধু অশিক্ষিত 
প্রকাশক (তথাকথিত অনেক সাহিত্যকার বিখ্যাত প্রকাশকও বটেন | )। 
আপাতত এমন প্রকাশক অঙ্গলিগণ্য যিনি সুস্থ প্রকাশে আদৌ আধ্হী | 
ফলত বাংলা তাঘায় সার্থক স্রমালোচন। বিরলদর্শন, সুখপাঠ্য বুদ্ধিগ্াহয 
সমাংলাচন। স্বপ্নপ্রচারিত সাহিত্য পত্রিকার (যাদের 'লিটল ম্যাগাজিন? বল 
যার ) মধ্যেই সীমাবদ্ধ । সাম্পূতিক বাংল! সমালোচন। হয় নির্জল! প্রশংসার 
উদ্ধায়ী উচ্ছাস নতুবা অকারণ নিন্দার পক্চিল বিলাস | এ দুই ধরনের 
সমালোচনার মধ্যবর্তী এক জাতের সমালোচনা মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে, 
যাদের বক্তব্য আমার মতো৷ সাধারণ ব্যজির বুদ্ধির বহিঃপাতী' । বাংলা 
সমালোচনা-সাহিত্যের সেকাল আর একালের তুলনামূলক আলোচনায় এক 
এক সময় মনে হয়, সেকালের সমালোচনায় আর যারই অভাব থাকুক, 
সাহস, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ধাটতি ছিল না৷ (ব্কিমচন্ত্র তার গুরু ঈশ্বর 
গুগ্তকেও সমালোচন! করতে ছাড়েন নি )। সমালোচক হয়তো কখনও কখনও 
সমালোচ্য স্রষ্টাকে ভুল বুঝতেন কিন্তু স্বীয় বিচারবাধকে সুম্পষ্টভাবে 


১ পরবর্তী কালে যামিনী রায় সম্পর্কে জন আরউইন ও বি দে সার্থক আলোচনা 
করেছেন । 


১২৯৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রকাশ কনার সাহব তার ছিল । এ কারের সমালোচক স্বত্রত উদযাপনের 
পূর্বে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির থা বিশেষতাবে চিত্তা করেন। ফলত 
কালে যোগ্য সমালোচক অনেক সময়েই আত্রপ্রকাশে স্বিধাগ্রস্ত, ব্যভিগত 
কারণে যথার্থ লমালোচনায় নিরস্ত হন, সাংসারিক বুদ্ধিতে পাক হাবে 
দলবিশেঘের ' ক্ষ্যানেন্তারা হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। তবু অন্ধকার 
সমুদ্রে নিঃসঙ্গ লাইটহাউসের মতে৷ দুশ্চারজন সৎ ও নিভাঁক সনালোচিক 
অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন । 
নির্বোধ বর্তমানের সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এই আশাই একমাত্র অবলম্বন । 


স্বাধীন ভারত, পরাধীন ভারতীয় 


কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রের “চিঠিপত্র' বিভাগে জনৈক পর্র- 
লেখক (খুব সম্ভবত পত্রলেখিক৷ ) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তারতের 
বেয়া ছেলের। ( “ক্রীম অফ দি স্টুডেপ্টস' ) ইউরোপ আমেরিকায় লেখাপড়া 
শিখে ও-দেশের মেয়ে বিয়ে কনে, ফলে এ-দেশের মেয়েরা যোগ্য পৃতি- 
লাভের সৌতাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় । আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটন৷ নিঃসলেহেই 
দুঃখের, বিশেষত যে- দেশে মেয়েদের বিবাহ অন্যতর্ম সামাজিক সমস্যা 1 
কিন্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশেষণে দেখ! যাবে, ইউরোপপ্রধাসী 
ভারতীয়তদর মধ্যে বিদেশিনী বিবাহের ঘটনার সংখ্যা এমন প্রচুর নয় ঘা 
ভারতীয় মেয়েদের চিন্তার ও দুঃখের কারণ হতে পারে | তা ছাড়া, ইউরোপ- 
আমেরিকায় ফার৷ উচ্চশিক্ষার জন্য যান, তাঁরা সকলেই সেরা ছেলে একখ! 
সনে করার কোনে কারণ নেই ; বরং স্বাধীনতা -উত্তর ভারতবর্ধে বহির্ভারতে 
উচ্চশিক্ষা! গ্রহণাথাদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ও অতি সাধাক়ণ ছাত্র। 
পৈতৃক সাচ্ছল্য, মুক্ুবিবর জোর প্রভৃতি বস্তগত কারণে তাঁর আপাতদৃষ্টিতে 
“সেরা ছেলে' বলে চিহিত হচ্ছেন। খেদজনক সত্য এই, সে” কালের 
তো একালেও অধিকাংশ কৃতী স্থাত্র মধ্যবিত্ত ব৷ নিম্র মধ্যবিস্ত পরিবার 
থেকেই সমাগত, স্বীয় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বিঙ্যাহুদ্ধিয় সম্পদে যাঁদের 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হয় | অথচ ম্বাধীনতা-্উত্তর তারতবর্ধে এই কৃতী 
স্থাতরদের অধিকাংশই সুযোগ-সুবিধার অভাবে ঘিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে 
অসমর্থ হন ; অন্তত, যে- সময়ে তাঁরা সেই শিক্ষা গ্রহণ আগ্রহী, সেই 
সরে ভীদের চাকুরির খাতিরে দেশে থেকে যেতে হয়। চাকুরিই যখন 
ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনের শেষ-্সার আবিফার তখন বিদেশে উদ্ছশিক্ষা 


ইতপ্িগা, শি়-সাহিত-সংস্কৃতি ১৯৭ 


খহণর ইচছ! ন্বপ্রুবিলাস, খবদেশে চাকরি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ধিদেশ- 
গমন আধিক ঝুঁকির নামাস্তয় মাত্। অতএব সের। ছেলের দেশেই থাকেন, 
বিদেশে ফান না $ দু-চারজন গেলেও বিদেশিনী বড়ো একটা বিয়ে করেন 
না। অতএব পত্রলেখিকার ক্ষোভের বা খেদের কোন কারণ দেখি না। 
ভারতীয়দের বিদেশগমনের মোহ প্রসঙ্গে পত্রিকাস্তরে প্রকাশিত আমারই 
একটি পুরোন মন্তব্য মনে পড়ছে : স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমাদের 
মানসিক পরাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে, এবং ত৷ ক্রমবর্ধমান | আমাদের 
রক্তের সঙ্গে মেশ! দীধদিনের ওপনিবেশিকতা-বিঘের প্রতিক্রিয়া যেন ক্রমশ 
প্রকাশ পাচ্ছে | এই মানসিক পরাধীনতা আজ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতই 
অপ্রকট, বিবেকবান আত্মমর্যাদাসম্পর ব্যজির পক্ষে তা দুঃসহ ও যন্ত্রণাদায়ক |. 
দৃষ্টান্তত্বরূপ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে "ডক্টরেট" থীসিস পরীক্ষার ব্যাপারে 
বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ( অস্তত একজন ) নিয়োগ প্রায় অলিখিত 
নিয়মে দীড়িয়ে গেছে । ভীরতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য পরীক্ষক থাকা সন্ষেও 
বিদেশী পরীক্ষকের কাছে ঘীসিস পাঠানোর একাটিই অথ হয়, যার নাম 
হীনমন্যতাবোধ, অন্য ভাঘায় মানসিক পরাধীনতা । বস্তুত এই মানসিক 
ব্যাধি এতই দ্রবিস্তৃত, আমরা বাংল! সাহিত্যের ব৷ বাংলা ভাঘাতত্বের থীসিস 
পর্যস্ত বিদেশী, প্রধানত ইল-মাকিন, অধ্যাপকের কাছে পাঠাচ্ছি। পাঠাচ্ছি 
তেমন অধ্যাপকের কাছে বাংলা ভাঘা ও সাহিত্য সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান 
সঙ্গেহাতীত নয়। অক্সফোর্ড ব কেন্দিজ বিশুবিদ্যালয় এ দেশের ক'জন 
ইংরেজীর অধাপককে আজ পর্যস্ত ক'টি ইংরেজী সাহিত্য সংক্রান্ত থীসিস 
পরীক্ষা করতে দিয়েছেন জানতে ইচ্ছা করে। আর একটু বিশদ করে বলি, 
ইউরোপীয় ও মাকিন অধ্যাপককে ধীসিস পাঠানোতে আমার আপত্তি নেই, 
প্রাসঙ্গিক বিদ্যায় যদি তাদের বৈদঞ্চয হয় অসন্দিগ্ধ ও অসাধারণ । 
বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী কলেজ ইত্যাদিতে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও 
নিয়োগকর্তীদের বিদেশী ডিগ্রীর প্রতি মোহ দুঃসহরকমের প্রকট হতে দেখ! 
যায়। যে- কোনে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে মূল্যবান স্মাগলড বা ইমপোর্টেড জিনিসের মতো সমাদৃত । 
অক্পফোর্ড-কেস্িজের মতো কূলীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিগ্রির দাম সর্বাধিক | 
এই ডিগ্রীর জোরে সরাসরি শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ “প্রোফেদর”-পদ লাভের 
ঘটন। শিক্ষাগ্রহীদের অবিদিত নয় । পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষকতায় অভিজ্ঞত। 
এবং বিশিই গবেঘণী-প্রবন্ধাদির প্রকাশ “প্রোফেসর'-পদের প্রাথষিক গুণাবলি 
রংপ বিষেচিত্ত হয়, হর না শুধু ভারতবর্ধে -. শ্বাধীনতান্উতর ভারত | 


১৯৮ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


অক্সফোর্ড-কেছিঙ্জের মতো! বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীধারীদের 
সঙ্গে প্রতিঘন্বিতায় দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-প্রাণ্ত অধ্যাপক-_তিনি 
যতই অভিজ্ঞ, প্রবীণ ও সুলেখক হোন না কেন-_শেঘ পধস্ত পরাজয় স্বীকার 
করেন । আশ্চর্য লাগে ভাবতে, অনেক সময় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট 
“ডিথ্রীধারীদের উচ্চ পদে নিয়োগ করেন তীরাই, ধার! ছাত্রজীবনে বিদেশে 
যান নি, ধারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট-প্রাপ্ত নন এবং দেশীয় 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনেই যাঁরা খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন । আশ্চর্য 
ললা্ে ভাবতে, স্বাধীন ভারতের এই দুর্নর মানসিক ব্যাধি পরাধীন ভারতবর্থে 
প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সেকালেও বিদেশে যেতেন ছাত্ররা, ডিথ্বীও অর্জন 
করতেন, কিন্তু শুধুমাত্র অক্সফোর্ড-কেন্্িজের ডিগ্রীর দৌলতে তাঁরা এখানকার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সরকারী কলেজে প্রথমেই প্রোফেসর অথবা বিভাগীয় 
প্রধান নিযুক্ত হতেন না | হুমায়ুন কবির বা হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো 
কৃতী ছাত্র অক্সফোর্ডের ডিগ্রী অর্জন করেও সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ 
প্লোফেসর'*্পদ লাভ করতে পারেন নি; বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের 
*লেকচারার' পদেই তাঁদের শিক্ষকজীবন শুরু করতে হয়েছিল! আর এখন ? 
তদের তুলনায় অনেক নিরেশ ছাত্রও বিদেশী ডিগ্রীর জোরে কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় কোনোরকম অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও সরাসরি 
প্রোফেসর, রীডার ইত্যাদি উচ্চ পদে নিযুক্ত হচ্ছেন কিংবা সিমলার 
ইনস্টিট্যুট অফ জ্যাডতান্সড স্টাডি জাতীয় তথাকথিত প্রীগ্রসর গবেঘপা- 
কেন্ত্রগুলিতে স্ফীত অঙ্কের চাকরিতে বহাল*হচ্ছেন । 

স্বাধীন ভারতবর্ধে মানসিক পরাধীনতার আর-একটি দৃষ্টান্ত ইংরেজী- 
মাধাম বিদালিয়ের জনপ্রিয়তা । কলকাতা! ও অন্যান্য বড়ো শহরগুলির পাড়ায় 
পাড়ায় যে- হারে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় আবির্ভূত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ 
হয় অদূর ভবিষ্যতে বাউলা, হিন্দী, অসমীয়া, গুজরাতী, তেলুগু প্রভৃতি 
দেশী তাঁঘায় কথাবার্তা বলার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে লোক আমদানি করতে 
হবে। কিন্ত ইংরেজী-নাধাম বিদ্যালয়ের এহেন ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সত্বেও 
ইংরেজীর মানোন্নয়ন হচ্ছে কি? নিঃসংশয়েই ইংরেজী শিক্ষার মান 
পূর্বাপেক্ষা নিয়ুমুখী হয়েছে € অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষকদের সর্বসন্্ত 
বম্তব্য ) ) এবং একথ! যদি সত্য হয়, তা হনে বুঝতে হবে ইংরেভী-মাধ্যন 
বিদ্যালয়ের সংখ্যাই শুধু বেড়েছে, ইংরেজী শেখার প্রতি আগ্রহ বা 
আস্তরিকতা বাড়ে নি। পরাধীন ভারতবর্ঘে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় 
সংখ্যায় কম হলেও ছিল, কিন্ত সে সব খুলের কণ্জন ছাত্র ইংরেজীতে 


ইতশ্তিস্তা, শিল্-সাহিত্য-্স-স্কৃতি ১৯৯ 


দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ? অন্য পক্ষে সেই সব স্কুলে পড়াশোনা না করেও 
বহু ভারতীয় ইংরেজীনবীশ হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন । অজ পাড়ার্গায়ের 
বাংলা-মাধ্যম স্কুলে পড়েও ইংরেজী পারঙ্গমতার জন্য বছ ভারতীয় ইংরেজ 
পণ্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন | যতদূর জানি, হুমায়ুন কবির, হীরেন্দ্- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, নীরদচন্্র চৌধুরী, রাজ রাও, মনোহর মালগন্কার, খুসবস্ত 
সিংএর মতো! খ্যাতিমান ইংরেজীনবীশ লেখক ও বজাদের কেউই 
ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না ; অপেক্ষাকৃত পরবতী 
কালের ইংরেতী ভাঁঘার সুলেখকদের অনেকে ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে 
পড়াশোন।৷ করেন নি। উপরিবণিত তথ্যের আলোকে অতএব এই সত্াই 
উদ্‌ঘাটিত, ইংরেজী শেখা নির্ভর করে ছাত্রের ইচ্ছা ও আন্তরিকতার উপর, 
ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াশোনার উপর নয় । তবে সাধারণভাবে বাংলা- 
মাধ্যম বিদ্যালয়ের তুলনায় ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়ে নিয়মানুবতিতা প্রশংসনীয় 
এবং সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতিও উন্নততর এই যুক্তিতে পিতামাতা যদি তাদের 
সম্ত্ানরে ইংরেজী-মাধাম বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হন, তবে সে- যুজির 
সারবত। স্বতন্রভাবে চিন্তনীয় | 

অতএব সঙ্গেহ নেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে 
আমর! মানসিকভাবে ক্রমশ ইউরোপীয় তথা বিদেশী সংস্কৃতির অধীন হয়ে 
পড়ছি। স্বাধীন ভারতবর্ধে যুজরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েত সব দেশই 
আছে, নেই শ্রধু আবহমান কালের ভারতবর্ধ। স্বাধীন ভারতবর্ধে আমরা 
দৃশ্যত ভারতীয়, পরিচয়েও ভারতীয়, কিন্তু মনেশ্ধাণে বিদেশের সঙ্গে 
গাঁটছড়া বেঁধেছি কিংবা বাঁধার জন্য নিতৃুই আকুল | আমার ধারণা, 
আমাদের ভালে৷ ছেলেরা বিদেশে যেতে আগ্রহী হন, তার অন্যতম কারণ, 
তাঁদের চাইতে নিরেশ ছেলের শুধুমাত্র বিদেশী ডিথ্রীর দৌলতে অল্লায়াসে 
অনেক বেশি সাংসারিক সাফল্য অর্জন করেন৷ নেপোলিঅনের মতো গণ- 
তত্থবিযুখ কষ্টর সাযরাজ্যবাদী (হালফিল রাজনৈতিক ভাঘায় 'প্রতিক্রিয়াশীল? ) 
তাঁর শাসনপদ্ধতিতে ০866: 07 10 18150 নীতিকে সশ্রদ্ধ স্থান 
'দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতবঘের গ্রণতাস্বিক শারনপন্ধতিতে অলিখিততাঁবে 
স্বীকৃত নীতি ০৫:০6:০0] 10 27026 ৪710 011086, এ দেশে উন্নতি 
সন্ভবস্্হয় বাপের জোরে নয় পাপের জোরে । 


হ  ইতিহসি ও সংস্কৃতি 
হিন্দীর জন্যে, হিল্দীতাবীদের কাছে 


বছর দশ আগে তাঘান্কতার দৈত্য দুঃসহভাবে মাথা তুলেছিল । উত্তরপ্রদেশে 
ব্যাপকভাবে এবং মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে আংশিকতাবে উগ্র 
হিন্দীপ্রেমীদের তাগুবলীলা অন্যভাধীদের বিরক্তি ও কিছুটা শঙ্কার উদ্রেক 
করেছিল | কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রভাবশালী মহল মুখে জাতীয় 
একোর বুলি আওড়ালেও পরোক্ষভাবে এই হিন্দী প্রচারাভিযানকে সমর্থন 
করেছিলেন, 'আংরেজী হটাও'র মন্ত্র নিয়ে আলকাতরা-বাহিনী ইংরেজী- 
বিজয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, শহরে মফম্বলনে রেল-স্টেশনের ও দোকানের 
সাইনবোর্ড, মোটর গাড়ির লাইসেন্সপ্রেটে যেখানেই ইংরেজী হরফ 
সেখানেই এই বাহিনীর লক্ষণীয় ক্ষিপ্রতা দেখা গিয়েছিল । বেনারস- 
প্রত্যাগত একজনের মুখে শুনেছিলাম, সেখানে পথে-ঘাটে রেল-স্টেশনে' 
তীর ইংরেজী হরফ আর চোখে পড়ে নি, নিখিন্ু শহর হিন্দীময় হয়ে 
গিয়েছিল । 

সরকারী ভাঘ। বিলের বিরুদ্ধে হিন্দীওয়াল৷ (হিন্দীওয়ালা বেশ হিন্দী- 
হিন্দী শোনায় ) সম্পূদায় বেশ কয়েক দিন যাবৎ সার উত্তর ভারত জুনে 
যে- তুকাঁ নাচন নেচেছিল, শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত নাগরিকমাত্রই তাতে ভীত 
হয়েছিলেন । লখনৌয়ে “হিন্দী সেনা'দল প্রতিষিত হয়েছিল এবং এর সৈন্য- 
সংখ্যা নাকি ক্রমবর্ধমান হচ্ছিল। উত্তরপ্রদেশের স্থানে স্থানে অন্যভাধীদের 
হুমকি দেওয়া হয়েছিল, নির্যাতনের ঘটনাও বিরল ছিল না৷ । অন্যভাঘ।-মাধ্যম 
স্কুল-কলেজ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রেল-স্টেশন ডাকঘর প্রভৃতি জাতীয় 
গম্পত্তির উপরও হিন্দী সৈনিকরা আক্রমণ চালিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে 
এই সর্বনাশা বর্বরতা বেশিদিন চলে নি । 

স্বর্গত রামমনোহর লোহিয়ার 'আংরেজী হটাও? শ্লোগানের মূলে ছিল 
ইংরেজীনবীশ ও ভারতীয় ভাষীদের মধ্যে অসামা দূরীকরণের প্রচেষ্টা | 
স্বয়ং ইংরেজী-দক্ষ ডক্টর লোহিয়া ছিলেন দরিদ্র ভারতবাসীদের দরদী বন্ধু। 
তিনি তীর অভিজ্ঞতায় যখন দেখলেন, স্বাধীন ভারতবর্ধেও ইংরেজীতে 
কথাবাতা৷ বলতে পারার জন্য অঙ্গুলিগণ্য কিছু লোক (যাদের অধিকাংশই 
উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্পৃদায়ভুক্ত ) অসংখ্য সাধারণ ভারতীয় ভাঘীদের মাথার উপর 
ছড়ি ধোরাচ্ছে, তখনই তিনি পক্ষোতে শ্োগান তুললেন 'আংরেজী হটাওঃ। 
উষ্টর লোহিয়ার একজন বিশ্বস্ত অনুচর ও প্রত্যক্ষ শিষ্যের কাছে শুনেছি, 
ডক্টর লোহিয়! কখনই ইংরেজী-বিদ্বেষী ছিলেন না, ইংরেজীনবীশ সুবিধা- 
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বাদী পরপীড়ক আত্বকেক্জ্রিক কিছু পোকের উপরেই ছিল তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ 
ও ক্রোধ! এই সুবিধাবাদী লোকগুলির আচার-আচরণে ক্ষন্ধ হয়ে তিনি 
নাকি বলেছিলেন, “দেখ ভারতীয় গণতন্ত্রে (যাকে তিনি ঝ'টা বলতেন) 
এই লোকগুলির নীতিগছিত উান-উন্নতি প্রতিরোধের যখন কোন ব্যাবস্থা 
হবে না, তখন বাধা হয়েই ইংবেজীর বিরুদ্ধে নামতে হবে এবং সেই 
কারণেই তিনি শ্োগান দিয়েছিলেন, আংরেজী হটাও ।* 

পরবর্তী কালের শিঘ্যদের হাতে গুরুর বাণ্ণী ও উপদেশের প্রায় অব- 
ধারিত বিকৃতির মতো ডক্টর রামমনোহর লোহিয়ার শ্লোগানও কদর্থ 
পেয়েছে। সাম্পতিক হিন্দীওয়ালাদের আংরেজী হটাও আন্দোলন 
লোহিয়ার মূল বক্তব্যকে পদদলিত করে রাজনৈতিক ববরতার ঝা নিয়ে 
এগিয়ে চলেছে । এদের আজকের আংরেজী হট1ও কালক্রমে 'বাংল৷ 
হটাওঃ “তামিল হটাও, প্রভৃতি আন্দোলনে পরিণতিলাভ করবে বলে এক 
এক সময়ে আশঙ্কা হঁয় | হিন্দীমতদের এই অশ্ীল অভিযান বন্ধ করার 
জন? অহিন্দী তারতবর্থকে অবিলম্বে তৎপর হতে হবে, কারণ হিন্দী সায়াজা- 
বাদ প্রতিষ্ঠার অর্থই ভারতবর্ষের খণ্-বিখণ্ডীকরণ । 
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হিন্দীসমর্ঘকদের অধিকাংশই জানে না৷ তারা কেন আন্দোলনে নেমেছে । 
কার বিরুদ্ধে আন্দোলন, কেন আন্দোলন ইত্যাদির জবাব তার৷ জানে না, 
জানার প্রবৃত্তি নেই, হয়তে। অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাও নেই ; অথচ নিজের পায়ে 
দাঁড়াবার ক্ষমতা যে হিন্দীর নেঁই, ত৷ নয় ; এবং এই অশিক্ষিত হিন্সীমত্তরা 
খবর রাখে না, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো চিন্তাশীল বাঙালী সাহিত্যকার 
হিন্দীর সমণ্ক ও কল্যাণকামী ছিলেন, কিংবা 'বঙ্গবাসী*-সম্পাদক কৃষণচন্ত্ 
বল্দোপাধ্যায়ের মতো অগ্রণী সাংবাদিক তাঁর পত্রিকার হিন্দী সংস্করণকে 
জনপ্রিয় করেছিলেন । হিন্দীকে সাত-তাড়াতাড়ি, সর্বভারতীয় ভাঘ! করতে 
গিয়ে হিন্দীওয়ালারা যা করছে, তাতে বীশ্ুখীস্টের অস্তিম বাণীই মনে 
পড়ছে : “প্রভু, ইহারা জানে না ইহার] কি করিতেছে ।* 

শুধু হিন্দী-সৈনিক ব। রাস্তার আন্দোলনকারীদের নিন্গা করেই বা! কি 
লাত, তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দীসমর্করাও কি উগ্র মনোভাবে কম যান ? 
হিন্দী আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে বয়ঃপ্রবীণ ও স্বনামধন্য এমম অনেকে 
আছেন যাঁদের যুঢ়তা ইতিমধ্যেই বহুজনবিদিত হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত 
স্ুমিআ্রাসলগন পঙ্থের দৃষ্টাস্তই নেওয়া যাক । শ্রীপন্ব হিল্সী সাহিত্যের নন্ধ- 


২০২ ইতিহাস ও সংহ্কৃতি 


প্রতিষ্ঠ কবি, রাহী পুরষ্কার খেতাব ইত্যাদি বথেষ্ট অর্জন করেছেন | অন্য- 
ভাষীর তাঁর কবিপ্রতিভা। সম্পর্কে বিশদ না৷ জানলেও এ খবর রাখেন, 
স্ুমিব্রানন্দনজী হিল্পীসমর্ধকদের প্রথম সারিতে অবস্থান করেন । ১৯৬৭ 
সালের ২০শে অগস্টের “লিঙ্ক' পত্রিকার “চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 
একটি চিঠি থেকে জেনেছিলাম, ভারতবর্ধে ইউরোপের মহৎ চিন্তাধারার 
প্রচার-প্রকাশ সম্পর্কে যে- প্রশংসা উচ্চারিত হয়ে থাকে, শ্রীযুক্ত পম্থ নাকি 
তাকে দাস-মনোভাবের পরিচায়ক বলে দ্বিধাহীনতাৰে তার নিন্দা করেন | 
শ্রীযুক্ত পন্থ আরও বলেন, সর্বেপঙ্লী রাধাকৃঞ$চন কান্ট, হেগেল, ম্পিনোজা 
ও অন্যান্য ইউরোপীয় দার্শনিকদের চাইতে অনেক বড় । পত্রলেখক শ্রীরঘূপতি 
সহায় “ফিরাক' ( বিখ্যাত উর্দ্দ লেখক ) সবিন্রপে বলছিলেন, 'বন্ধুবর শ্রীপন্থের 
এই কথা শোনার পর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, রাধাকৃষ্ণন ঘদি আপনার মতে। 
খুব বেশি ( অথবা খুব কম ) ইংরেজী জানতেন তাহলে তিনি পম্থ হতেন, 
রাধাকষ্ন হতে পারতেন না |" হ 

থমিত্রান্দন পদ্ছের মতো স্বনামধন্য হিন্দী কবি যদি তার ভ্াঘা- 
প্রীতিকে ভাঘাদ্ধতা তথা উগ্র. দেশপ্রীতিতে পর্যবসিত করতে পারেন, তৰে 
স্কুল-কলেজের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্র বা রাস্তাধাটের উত্তেজনাপ্রিয় অশিক্ষিত 
লোকজনের আর দোষ কি! মত্ত জনতা যৃক্তির ধার ধারে না, ক্ষ্যাপ৷ 
ঘাড়ের মতে। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করাই তাদের লক্ষ্য । 

তাহলে কি বলব, হিল্দীওয়ালাদের -_ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই-_ 
ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বা হীনমন্যতাবোধ নামক ব্যাধিতে ভোগেন । এই 
ব্যাধিরই অনিবার্ধ প্রকাশ হিল্দপীমত্ততায়, আংরেজী হটাও আন্দোলনে ॥ 
হিন্পীওয়ালাদের সংখ্যাধিক্য আছে, কণ্ঠম্বরে তীব্রতা আছে, কিন্ত নেই 
শুধু আত্মবিশ্বাস | যে ঝড়লোক তাকে দরজায় দরজায় গিয়ে বলতে হয় 
না, "জানো আমার অনেক টাকা আছে, ইচ্ছে করলে আমি তোমাদের 
'কিনে নিতে পারি।' হিন্দী ভাঘা ও সাহিত্য যথার্থ সমৃদ্ধ হলে হিল্পী 
ভাঘ! নিয়ে এত আন্দোলন করার প্রয়োজন হবে না, কালক্রমে হিন্দী 
সহজভাবেই সর্বভারতীয় ভাঘার মর্ধাদা পাবে । আত্মমর্ধাদার পরশে বাংলা- 
কিংবা তামিল- ভাষীদের হিন্দীওয়ালাদের মতে। কখনও রাস্তায় নামতে হয় নি । 

হিন্দীর প্রতি হিল্দীভাষীদের মমত্ববোধ স্বাভাবিক ও মানবোচিত । 
হিন্দীভাখীদের সেই মমত্ববোধকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি, আমার প্রচ 
আপত্তি ও তীয় নিন্দা তাদের ভাঘান্ধতায়, আত্মঘাতী আন্দোলনে । উর 
'লোহিরা৷ ঘখন আংরেজী হটাও ধ্বনি তুলেছিলেন, তখন বহু ভিজ অভিজ্ঞতার 
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ও দুঃখে তীর মতো! ইংরেজীনবীশকে এই ধ্বনি তুলতে হয়েছিল । স্বাধীন 
ভারতবর্ধে লোহিয়াজী যে- দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন, পরাধীন ভারতবর্থে 
একাধিক ইংরেজীনবীশ মনীঘীর মুখে স্বভাঘাপ্রীতি উচ্চারিত হয়েছিল । 
দূ্ান্তস্বরূপ, আজ থেকে ৫৬ বছর আগে--১৩২৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে-_ 
প্রমথ চৌধুরী “সবুজপত্রে' “বাঙালী পেক্ট্রিয়টিজম' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন, তা 
'থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 

আমি যে ইংরেজী, লিখিনে তার থেকে বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ 
পেয়াটজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না | যে ভাঘা ভারত- 
বর্থের কোন দেশেরই ভাঁঘ! নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ধের তাঘা 
পণ্য করে সেই ভাঘাতে পেট্ট্রিয়টিক বত করতে হলে আমি সেই 
প্রে্রয়টজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ধের 
কোনে। দেশের প্রতি ভালোবাস! নয়, কিন্ত সমগ্র তারতবর্থের প্রতি প্রীতি । 
মুখস্থ ভাঘায় শুধু মুখস্থ তাবই প্রকাশ কর! যায় ।* 

প্রমথ চৌধুরীর মতো বাংলা! গদ্যের অন্যতম শিল্পী ও মননশীল লেখক 
ইংরেজীতে দক্ষতা সত্বেও সারাজীবন বঙ্গবাণীর সাধন! করে গেছেন। 
হিন্দী ভাঘার সাহিত্যিক ও আন্দোলনকারীরা উপরি-উদ্ধৃত অংশ পড়ে 
অনুপ্রেরণা পাবেন এই ভেবে যে, আজ থেকে ৫৬ বছর আগে একজন 
বাঙালী" বুদ্ধিজীবী লেখক পরোক্ষভাবে তাদের আজকের আংরেজী হটাও 
আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন | অর্থাৎ তার! আজ যা বলছেন, য৷ নিয়ে 
মাতামাতি করছেন, দীর্ককাল আগে প্রমথ চৌধুরীর মতো অনেক বাঙালী 
মনীঘী তা করে গেছেন | মহথি দেবেন্্রনাথের বন্ধুর লেখ! ইংরেজী চিঠি বিন 
উত্তরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাও এখানে উল্লেখ করতে পারি । 

পরাধীন ভারতবর্থের এই সব মনীঘাঁর নিজের ও অন্যান্য প্রদেশের 
ভাঘার প্রতি মমত্ববোধ আজকের স্বাধীন ভারতবর্ধের ভাঘ1-সমস্যার পরি- 
প্রেক্ষিতে স্মরণযোগ্য । হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাঘাল্স মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা এবং 
সুবিধাবাদী আত্মকেন্ত্রিক ইংরেজীগবাঁদের প্রাধান্য হাস যদি হিন্দী ভাঘার 
আন্দোলনকারীদের মূল লক্ষ্য হয়, তবে আমি তীদের অকৃণ্ঠ সমর্থন জানাব | 
কিন্ত তীদের উদ্দেশ্য যদি হয়, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাঘার উপর হিন্দীর 
'লৌধনির্যাণ তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আল্োলন গড়ে তুলতে 
সবাইকে আহ্বান জানাব | হিল্ীওয়ালাদের অনুপ্রেরণার জন্য যে- বাঙানী 
লেখকের রচলাংশ উদ্ধৃত করেছি, সেই প্রমথ চৌধুরীই আলোচ্য রচনার অনা 
যা বলেছেন, হিন্পীভাঘার সাহিত্যিক ও নেতৃবর্গ তা থেকে পথনির্দেশ পাষেন £ 


২০৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 

“ইম্পিরিয়ালিজম সর্বনেশে জিনিস, ত৷ সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই 
হোক ।...বছকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিস্ত একাকার করবার চেষ্টা 
মারাম্মবক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি | যদি বল যে ভারতবর্ধের সম্বন্ধে 
এ কথ! খাটে না৷, তার উত্তর আমাদের সন্বদ্ধে সেলফ-ডিটারমিনেশন যদি না 
খাটে তো৷ ইউরোপে মোটেই খাটে না । ইউরোপে কোনে জাতির সঙ্গে অপর 
কোনে। জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির 
যে প্রভেদ আছে। বাংলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলগ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের 
সে প্রভেদ নেইঃ এমন কি ফাঁন্সের সঙ্গে জার্মানীরও সে প্রভেদ নেই । তবে 
যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক' দলের পলিটিশিয়ানরা আতকে 
ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সংকীণ স্বা্পরতাঁর 
পরিচয় দেয় | নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি 
এই' অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতি৷ অতি স্বার্থপর, যে হেতু তিনি পাড়া- 
পড়শীর ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের 
কি কোনে প্রতিবাদ করা আবশ্যক ? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই 
করার ভিতর যেন আসল মনুঘাত্ব নিহিত এ কথা বলে অতি-মানুঘে আর 
শোনে অমানুঘে । ধর, যদি কোনো জননী নিজেকে অগজ্জননী জ্ঞানে 
পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে বৃতী হন, তাহলেও 
সে দূধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান করে কারও পেট ভরবে নাঃ 
সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে । আমার বিশ্বাস, আমাদের পলিটিশিয়ানরা 
অদ্যাবধি পে ট্রয়টিজমের উজ্জরূপ জল-দুদ্ধর কারবার করছেন, এবং আর 
সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন” 

সাম্পৃতিক হিন্দী আন্দোলনকারীরা দেশকে ্রক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে 
একাকার করার যে- চেষ্টা করছেনঃ তার ফলে তাঁর! শুধু নন, সমগ্র ভারত- 
বর্ধ বিপন্ন হয়ে পড়বে। এবং প্রমথ চৌধুরীর অনন্য উপমার আশ্রয় নিয়ে 
বলতে ইচ্ছে হয়, হিন্দী ভাঘ৷ যদি নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে দেশস্ুন্ধ 
ছেলে-মেয়ে-বুড়োদেরও তার স্তন্যপান করতে বলপ্রয়োগ করেন, তবে তার 
কপালে জনতার হাতে উন্মাদিনীর নির্যাতন-ভোগ অনিবাষ । 

হিন্দীভাঘার লেখক ও রাজনৈতিক নেতাদের আমরা স্থির মস্তিষ্কে ভাঘা- 
সমস্যা নিয়ে ভাবতে অনুরোধ করছি। অসংখ্য সমস্যা-জর্জরিত ভারতবর্ধ 
ইতিমধ্যে অনেক আধাঁত সহ্য করেছে, আপামর হিন্দীভাষীদের কাছে তাই 
আমাদের আবেদন : “ভাঘার আপনার। দেশকে তাসাবেন, লা; | 


ইতশ্চিস্তা, শিল্প-সাহিতা-সংস্কৃতি ২০৫ 


লঙগাজবিজ্ঞান ও ভারতবর্ষ 


অন্যান্য অনেক বিদ্যার মতো সমাজবিজ্ঞান বা “সোসিওলজি”' এদেশের 
বিদ্যাতীসমাজে এখনও যোগ্য সমাদর লাভ করে নি। এ দেশের কট 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বত্ব বিঘয় হিসাবে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন হয় সে সম্পর্কে 
জানতে ইচ্ছা করে । অথচ পশ্চিমের সমস্ত অগ্রণী বিশৃবিদ্যালয়ে সমাজ- 
বিদ্যা ভ্রমশ গুরুত্ব অর্জন করছে | অধিকন্ত অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই 
গুরুত্বপুণ বিঘয়কে চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের ব্হত্তর 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে । 

কয়েক বছর আগে কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখপাত্র “ভাগিটি'র 
একটি সংখ্যায় (মার্চ ৯, ১৯৬৮ ) দেখেছিলাম, শিক্ষকদের সহযোগিতায় 
সেখানকার আগুারশ্গ্র্যাজয়েট ছাত্ররা নিজেদের নৈতিক চরিত্র সমীক্ষায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল । হে" ভাবে তার] সমীক্ষা-কাধ পরিচালনা করেছিল ত৷ 
বিস্ময়কর । এবং ততোধিক বিস্ময়কর প্রাথিত ফললাভে তাদের সাফল্য । 
আটটি প্রশ্ব-সম্বলিত একটি প্রশবপত্র প্রতি কুড়িজনের কুড়িসংখ্যক ছাত্র ব। 
ছাত্রীকে দেওয়৷ হয়েছিল । প্রশগুলি ব্যক্তিগত ও অস্বস্তিকর হওয়ার ফলে 
কেম্বিজের মতে৷ ইউরোপের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিপস্থবী ছাব্র- 
গবাত্রীরাও সকলে শেঘ পর্যস্ত উত্তর দেন নি। শতকরা ৪৯ জন মাত্র উত্তর 
দিয়েছিলেন |॥ কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজগতের খবর পেতে এই শতকরা 
৪৯ জনের উত্তরই যথেষ্ট । ন্বস্তত, ফলিত অর্থনীতি বা “আ্যাপ্রায়েড 
ইকনমিকস' বিভাগের ডক্টর লুসি গ্লেটার বলেছেন, এই শতকর৷ ৪৯ জনের 
উত্তর প্রয়োজনের তুলনায় পধাপ্ত, উদ্দেশ)সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট । অধ্যাপক 
স্লেটারের ভাঘায়, অধিকসংখ্যক অসাধু উত্তরে ভুলশ্রান্তি ঘটার চাইতে অল্প- 
সংখ্যক সাধু উত্তর বাঞ্চনীয় । যারা উত্তরদানে বিরত থেকেছেন, উত্তর 
দেওয়ার অন্য উত্তর বানান নি, সাহসী উত্তরদাতাদের মতে! সমীক্ষার কাজকে 
সফল করার জন্য তারাও সমান প্রশংসার যোগ্য । যেশ প্রশ্বগুলি ছাত্র-ছাত্রী- 
দের দেওয়৷ হয়েছিল স্থান-সংক্ষিগ্ততা হেতু সেগুলি এখানে দেওয়৷ হলো৷ 
না। পাঠক 'ভাপিটিঃর আলোচ্য সংখ্যাটি দেখে নিতে পারেন । 

মনে রাখতে হবে সাহসী সমাভসমীক্ষা্টি ঘটেছে ইংল্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত 
রক্ষণশীল ও এ্রতিহ্যমণ্ডিত কেছ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে | এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শতকরা ৫১ জন ছাত্রশ্ছাত্রী উত্তরদানে বিরত থাকার ঘটনা থেকে বোঝ 
বায় ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীদের কটর আধুনিক হতে এখনও বোধ হয় কিছু 


২০৬ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সময় লাগবে | কিন্ত বাকি ৪৯ বনের নিঃসক্কোচ উত্তরদানে এই কথাই 
সপ্রমাণ, ওদেশে ফলিত সমাজবিদ্যা কতখানি গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা অর্জন 
করতে চলেছে | ইংল্যাণ্ডের মতো৷ আমেরিকাতেও সমাজবিদ্যা বিশেষ 
জনপ্রিয়, আমেরিকার অধিকাংশ বিশৃবিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন 
ও গবেঘণার পর্যাপ্ত ব্যবস্বা আছে । 


|| দুই || 


সমাজবিজ্ঞানের প্রতি পাশ্চাত্য বিদ্যাঝতীদের আকর্ধণ কি আকস্মিক ? 
এ শতাব্দীর শুরু থেকেই সমাজবিজ্ঞানের প্রতি পশ্চিমের বিহৎসমাজ আগ্রহ 
প্রকাশ করে আসছেন । অপেক্ষাকত প্রাচীনদের মধ্যে ক্লার্ক উইজলার, 
আর. এইচ. লোয়ি এবং আধুনিকদের মধ্যে বি. ম্যালিনোভক্ষি, রুথ বেনেডি্ট, 
কার্ল ম্যানহাইম প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আপাতত এ পগ্ডিত- 
দের প্রসঙ্গ ছেড়ে আরও একটি সমাজ-সমীক্ষার উল্লেখ করতে পাঁরি, যা 
পরিচালনা করেছেন ছাব্র-ছাত্রীরা এবং যা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ থেকে ১৬ 
বছর আগে ইংল্যাণ্ডেরই প্রাচীনতম দু'টি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে__অক্সফোর্ড এবং 
কেছ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে | কৌতুহলী পাঠক ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে 
প্রকাশিত “টোয়েন্টিয়েখ সেঞ্চুরী" পত্রিকার ৫ম সংখ্যাটি দেখতে পারেন । গর 
পত্রিকার ৪১০-৪২৬ পৃষ্ঠায় উজ সমাজ-সমীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল বণিত 
হয়েছে । পরিসর-সংক্ষিপ্ততা হেতু আমি শুধু প্রশ্বাবলি নিচে তুলে দিলাম ॥ 

১। আপনি ভবিষ্যতে কোন্‌ পেশ! গ্রহণ করবেন ? কেন ? 

২। পেশ! বাছ্ধাইর সময় পেশার নৈতিক মূল্য কি আপনাকে প্রভাবিত 
করছে ? 

৩। পাচ বছরে আঁপনি কত টাকা রোজগার করতে পারবেন মনে 
করেন। 

৪1 কোন্‌ কোন্‌ আন্তর্জাতিক প্রন্থশ আপনি সত্যই চিন্তিত ? 

৫ | আপনি কি ইংল্যাণ্ডের দলীয় রাজনীতি ব৷ “পার্টি পলিটিক্স নিয়ে 
সত্যই মাথ। ঘামান £? 

৬। বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে আপনার মত কি? 

৭। ইংরেজ জীরনের কোর কোর জিনিস আপনার পছন্দ ? অনা 
কোনে। জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ( যেমন রাশিয়ান, আমেরিকান, ফরাসী ) প্রতি 
কি আপনার আকর্ধণ আছে? | 
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:৮। আপনার ভাবনা-চিন্তার সার্থক প্রকাশ আপনি আধুনিক কোম 
লেখকদের রচনায় পেয়েছেন ? কারা আপনাকে সব চাইতে বেশি প্রভীবিত 
করেছেন ? 

৯। আপনার জীবনে পোষাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব কি 1 আপনার মতে 
পোঘাক-পরিচ্ছদের সার্থকতা কিসে ? 

১০। ধর্মের প্রতি আপনার কি রকম মনোভাব? আপনি কি 
নিজেকে খ্রীস্টান মনে করেন? যদি না করেন, তা হলে নিজেকে আর 
ফি মনে করেন ? 

১১। পিতামাতাকে আপনি কি চোখে দেখেন ? তাঁদের প্রতি 
আপনার কি রকম মনোভাব ? 

১২। মানুঘের মধ্যে কোন কোন্‌ গুণ দেখতে পেলে আপনি খুশি হন ? 

১৩। ক'টি ছেলেমেয়ের জনক ব। জননী হতে চান ? 

১৪ | এই প্রশপত্রে বাদ পড়ে গেছে এমন কোর প্রশ আপনার 
মতে এখানে থাক উচিত ছিল ? কিভাবে আপনি তার উত্তর দেবেন ?. 

“টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' বা তার আলোচ্য সংখ্যাটি হয়তো খুব কম 
ভারতীয় দেখেছেন, দেখলেও সমাজ-সমীক্ষামূলক রচনাটি মনোযোগ সহকারে 
পড়েছেন কি না পঙন্গেহ। হতে পারে রচনাটি মূলত ইংরেজ সমাজ- 
প্রাসঙ্গিক, কিন্ত সমগ্র রচনাটিতে যে যুব-মানসের পরিচয় বিধৃত, তা কি 
ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমায় আবন্ধ ? অন্য দেশের অনুরূপ সমাজ-সমীক্ষা 
কি ভারতীয় সমাজতত্ববিদের অবধ্যপাঠ্য নয় ? 

হয়তো৷ নয় | কারণ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো বিদ্যাচচার 
বেলাতেও আমরা সঙ্কীর্ণ। নিজের গণ্তীর বাইরে যেতে আমাদের প্রচণ্ড 
অনীহা] । এ অনীহার কারণ কি? ভয়, লজ্জা, সক্কোচ ? এ অনীহার 
কারণ কি আমাদের মনের স্ববিরত। চিত্তের জাড্য নয় ? আমাদের উচ্চতক 
শিক্ষার জগতে কেবল একটি বিষয়ে বৈশেঘিক জ্ঞান অর্জনের দিকে রে 
আগ্রহ বা প্রবণত৷ দেখ! যায়, তা আর যাই হোক মননগত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক 
নয়। বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার মূঢ়তা আমার নেই, 
কিন্তু অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞত। যে মানুঘের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করে, চিত্তকে করে 
সক্কীণ, তার প্রমাণ এ দেশে প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয় । তা ছাড়া যে- 
পদ্ধতিতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠিল পরিচালিত হয় সেই 
প্রথাগত ও গ্রন্থসর্বস্ব 'আযাকাডেমিক পদ্ধতি” ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির 
অতো উদ্নতিশীল ক্রমপ্রসারী বিদ্যাগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অন্তরায়.। 


২০৮ ইতিহায ও সংস্কৃতি 
পাশ্চাত্যের দেশগুঘি যখন আ্যারাদেনমির পদ্ধতির বাইরে এই লব বিদ্যাকে 
বিস্তৃত করতে উদ্যোগী, ভারতবর্ধ তখনও সনাতন পদ্থায় বিশেষজ্ঞ ভাষ্টিতে 
আত্বমগর | কিন্ত বিশেষজ্ঞ স্য্টিতেও কি ভারতবর্থ সফলকাম ? কি বিজ্ঞানে 
কি মানবিকী বিদ্যায় সাম্পূতিক কালে কোন্‌ ভারতীয় পঞ্ডিতের কোর্‌ তত্ব 
বা মত বিশৃর্জনীন শ্বীকৃতি পেয়েছে? সার কথা এই, পশ্চিমের দেশ- 
গুলির তুলনায় উচ্চশিক্ষার জগতে আমরা এখনও পশ্চাহ্তাঁ । যে- সব 
তত্ব ও তথ্যের দিন পশ্চিমে সারা, আমাদের দেশে তখন তাদের শুরু | 
সমাজবিজ্ঞান যখন ওদেশে বিস্তর এগিয়ে যাবে, আমাদের দেশে তখন সমাজ- 
বিজ্ঞান- চচার সূত্রপাত ঘটবে । | 

অথচ অবাক লাগে ভাবতে, ওদেশে যখন সমাজবিজ্ঞান- চার সুব্রপাত, 
এই দেশেই তখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস-রচনায় সমাজবিজ্ঞানের উপায় ও 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পেশাগতভাবে 
যিনি ্রতিহাসিক বা সমাজতত্ববিদু ছিলেন না, ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছারদেশ স্পর্শ করেন নি। একাত্তর বছর আগে ১৯০৫ সালে “ছাত্রদের 'প্রতি 
সম্ভাথণে' তিনি যে- কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলি কোনো কবির 
না৷ কি আধনিক পেশাদারী সমাজশাস্ত্রবিদের ভাবতে ধন্দ লাগে । অয্লবিস্তর 
পরিচিত রবীন্দ্রনাথের সেই আহ্বান ও উপদেশবাণী উদ্ধৃত করি £ 

...যেখাঁনেই হউক না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে ঝা কিছু করিনা 
প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্কতা আছে, 
পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা 'করাতেই' একটা শিক্ষ। 
আছে ; তাহাতে শুধু জান৷ নয়, কিন্তু জানিবার শির এমন একটা বিকাশ 
হয় যে, কোনে ক্লাসের পড়ায় তাহ। হইতেই পারে না । 

আমরা নৃতত্ব অর্থাৎ ০%800198-র বই যে পড়ি না, তাছা নহে, কিন্ত 
যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাঁফি- 
ডোম...রহিয়াছে, তাহাদের অম্পূণ পরিচয় পাইবার জন্য জানাদের লেল- 
মাত্র উৎসুক্য ছ্বন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুথি সম্বদ্ধে আমাদের কতে। 
বড়ো৷ একটা কৃসংদ্কার জন্ষিয়৷ গেছে--পু িকে ম্ামরা কত রড়ে। মনে কৃরি 
্রবং পুথি যাহার প্রতিবিস্ব, তাহাতে কতই তুচ্ছ বলিরা জানি । কিছ 
জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার বি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, 
তাহা হইলে আমাদের উৎস্সুক্যের সীস্। থাঁকিরে না । .."সন্ধান ও সংগ্রহ 
কন্দিবার বি্য় এমন কত আছে, তাহার সীমা যাই। আমদের বপার্বন- 
গুলি বাংলায় এক অংশে বযেরপ, জদ্য অংশে বেসন দহে। স্বানেনে 


ইতশ্তিম্ত।, শিল্ন-মাহিতাপ্পংস্কৃতি . ২০৯ 


বামাঞ্ধিক প্রথার বিভিন্নত৷ আছে । এ ছাড়! গ্রায্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার 
ছড়।, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিঘয় নিহিত আছে । 
বস্তত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তীস্তই তুচ্ছ নহে ।? 

আমাদের পেশাদারী এঁতিহাপনিকদের তুলনায় রবীন্্রনাথের ইতিহাসবোধ 
যে কত প্রথর ও গভীর ছিল “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাঘণ' তার অন্যতম বিশিষ্ট 
দৃষ্টান্ত | দুঃখের বিঘয়, দীর্ঘদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসচচায় যে- সমাজ- 
শীস্্রগ 5 উপায় ও পদ্ধতি অবলগ্ঘন করতে বলেছিলেন অত্যন্ত স্বপ্পসংখাক 
পণ্ডিতই সেই পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্রণী হয়েছেন। 

ফলত, অক্সফোর্ড বা কেছ্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সমাজবিজ্ঞানের ঘে 
প্রয়োগপদ্ধতি পরিদৃষ্ট হচ্ছে, ভারতবর্ষে হয়তো আরও পঁচিশ বছর বাদে 
তার সাক্ষাৎ পাওয়। যাবে । যে- ধরনের সমাজ-সমীক্ষা আজ কেম 
বিশুবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ভারতবর্ধের বিশ্ববিদ্যালয়ে তা কি একান্তই 
অসম্ভব ? পাঠক হয়তে* ভাবছেন, আমাদের সমাক্ষ রক্ষণশীল, আমাদের 
ছাত্রসমাজ ও-দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় পশ্চান্ধতাঁ। আমার তে 
ভারতীয় ছাব্রসমাজকে আমাদের শিক্ষকশ্রেণী অকারণ মৃতপ্রায় সনাতনপন্থী 
সক্কোচবিহবর দেখতে অত্ন্ত । ভারতীয় ছাত্রসমাজ আমার চোখে চিরকালই 
সপ্রাণ, উদার ও সাহসী | সুতরাং অক্সফোর্ড, কেন্বিজ ও অন্যান্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে যে- ধরনের সমাজঅসমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, ভারতবর্ধের বিশ্ববিদ্যায়- 
গুলিতেও তা অনায়াসে সম্ভব | কিন্তু এই সমাজ-সনীক্ষার সম্ভাবনাকে সম্ভব 
করবেন যর৷ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ,বহু অধ্যাপক বা শিক্ষার্থী চিন্তার দগতে 
অষ্টাদশ শতকের বানিন্সা, নতুন কিছু ভাবার ব। করার ক্ষমত] তাদের মেই | 
নিজেদের গর্তকে এ'য়। দুনিয়া মনে করেন, ব্যজিগত উন্নতি এদের লক্ষ্য, 
নিশ্পাণ আযাকাডেমিক পদ্ধতির সঙ্গে এদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । সযাজ- 
বিঞ্ঞানের চর্চা তো দরের কথা, নিজেদের বিঘয়েও এরা কৃপমণ্ডুক। ফলে 
ধিনি প্রাচীন তারতের ইতিহাসে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, আকবর- 
আওরঙ্গজেবের ব। বেণ্টিষ্ক-ডালহৌনীর সম্পকে তার জ্ঞান প্রায় শিশু-স্থলভ | 
কিংবা! ভারত-ইতিহাসের আধুনিক পৰ যার আয়তে, শশাক্ক-ধম্পাল-মহপ্রদ 
তুধলুক তাঁর কাছে নামমাত্র । এই ধরনের এতিহাসিক বিশেষজ্ঞ ভারত- 
ইতিহান-চর্চার উন্নতি-বিবর্বনে কতখানি সার্ক .ভূমিক! গ্রহণ করতে পারেন 
সাধারণ মানুঘের পক্ষে এই প্রশ্ের উত্থাপন অস্বাভাবিক নয়। 

আমার বক্তব্যের অসাধারণ পণ্ডিত পাঠক (যদি কেউ থাকেন) 
পালটা প্রমাণ করতে পারেন, প্রতিদিন যেখানে বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেব্রসীষা 

১৪ 


২১০ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে কি একজনের পক্ষে সমস্ত বিদ)৷ অধিগত করা 
সম্ভব ? বিশেঘজ্ের প্রয়োজন কি আরও বেড়ে যাচ্ছে না? তাঁর এই 
প্রশ্ের উত্তরে সাধারণ মানুঘের পক্ষ থেকে আমার বিনীত উত্তর : নিজের 
অধীত ও অধীতব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন তখনই সার্ক যখন তা৷ 
অন্যান্য জ্ঞাতিবিদ্যা বা “আ্যালায়েড ডিসিপ্রিনের সঙ্গে সমন্বিত হয়। 
অন্যান্য জ্ঞাতিবিদ্যার মূলস্ত্রগুলি জানা না থাকলে নিজের বিঘয়ের জ্ঞান 
অসম্পূণ থাকে । অর্থাৎ /জ্ঞাতিবিদ্যাগুলিতে বিশেঘজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন 
নেই, প্রয়োজন তাদের মৃলস্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচিতি । মুদ্রাতত্বে যিনি 
বিশেষজ্ঞ হতে চলেছেন অথবিজ্ঞানের মূলসুব্রগুলির সঙ্গে যদি তার পরিচয় 
না থাকে তবে তার মুদ্রাতাত্বিক অধ্যয়ন মুদ্রার করণিকমুলত বর্ণনামাত্ে 
পধবসিত হতে বাধ্য । প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ঘের সমাজ স্বন্ধে যিনি 
পড়াশোনা করেছেন বলে দাবি করেন, তিনি যদি ট্রেভেলিআনের “ইংলিশ 
সোস্যাল হিসটরী” ব বার্টাও রাসেলের “ম্যারেকফ আযাও মর্যালস' দেখে 
প্রশ্ন করেন “ওটা আবার কি বস্ত', তাহলে তার বিঘয়-বিশেষে অধ্যয়ন ব৷ 
অধ্যাপনা কতদূর সার্ক ও সম্পূর্ণ সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায় । 

বল! বাহুল্য, আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই ধরনের বিশেঘজ্ 
শিক্ষকদের ছারাই সমাকীণ । “ডক্টরেট ডিগ্রীর ক্রমপ্রসারী মোহে' প্রতি 
বছর বহু ণ্ডক্টরঃ জন্মাচ্ছে, আর সর্বদোধহর এই ডিগ্রীর জোরে সর্বোচ্চ 
শিক্ষার উঁচু আসনগুলিতে গিয়ে যার বসছেন, যথার্থ শিক্ষার্থী তাদের 
কাছ থেকে যা পাবেন তা না পেলে কিংবা পেয়ে বর্জন করলে 
তারতবর্ঘের শিক্ষাজগৎ বাঁচবে, অন্যথায় তাঁর মানসিক মৃত্যু অনিবা । 

তারতবর্ধে সমাজবিজ্ঞানের মতো! আধুনিক বিদ্যার সাথক পত্তন ও 
প্রসার আপাতত তাই কিঞ্চিৎ দরবতীঁ বলেই মনে হচ্ছে। 
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উইলিআম জোন্স ১, ২, ১৪, ১৫, ৩০ 
৩১, ৪০ 

উইলিয়াম পিউ ১৬ 

“উপমইবিলক্কম্‌* ১২১ 

“উৎসাহ' ৭২ 

উদয়নাচাষ ৩১টী 

উদয়পর মিউজিয়াম ১২৩ 

উদ্দেহিক ১৩৬, ১৪২ 

“উন্দ্বোধন* ৫৮ 

উপেন্্রনাথ ঘোষাল ৮ 

“উফ্ীষবিজয়ধারপী' ১৬৩ 


থগ্েদে ১৬৮ী, ১০৩, ১০৫, 
১১৩, ১৪২, ১৪৯, ১৫৩, ১৬৭ 
খষষভনাথ (আ'দনাথ ) ১১৭ 


২১১০৯ 


এইচ, কৃফণশান্ত্রী ৭, ১১২ 


, £এ কোড অঙ্ক জেম্ট লজ' ১৬৭ 


এজবা পাউণ্ড ১৯২, ১৯৩ 

এ, ডি. প্শলকর ৮ 

এখুনোলভিক্যাল সোসাইটি অফ বালিন 
8০ 

এশ্টিআকাস ২৩, ২৪ 

এম, এস. বছ্ছস ৯ 

এরউইন প্যানক্ষান্কি ১৮৫ 

এলামীয় ( আদি) ১৪৮ 

এলিজাবেথ প্লে ববি ১৭৯ 

এজিফ্যাপ্টা ১০৭ 

এজিয়াট ১৯১, ১৯২. 

এলোকা ১৫, ১০৭, ৯১৬, ১২৭ 


নির্ঘ্ট 


গ্রশিয়াটিক রিসাতেস' ২. ৩০ 

এশিয়াটিক সোসাইটি ১, ২, ১৪, ১৭-১৯, 
২৪, ২৫০ ৩০, ৩২-৩৫, ৪০, ৪১, ৫১ 
৫৩, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৫ ৬৬, ১৫৪, ১৬৬ 


'গ্রতরেয় আরণ্যক" ৩৩, ১৬৯ 
'রতিহাসিক চিন্র' ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৮২ 


ওআরেন হেঙ্টিংস' ১৪চী 
ওআডস ইন্শ্টিটিউশন ৩৩ 
ওয়!লটার স্কট ১১, ৭৩ 


ওয়েবর ৮ 
ওয়েবস্টর ইংরেজী অভিধান ১৮২ 
ওয়েস্টম্যাকট 8৪ £ 


ওুদুষ্বর ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, 
১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬ 


কক্তো ১৯৪ 

“ক্ষালমালিনী' ১৩২ 

“কনকা্জলি+ ১১, ৭২ 

কণিফ ৯৭, ১০৩, ১৪০ 

কনো ৭ 

“কম্বরামায়ণম্‌' ১৪৩টী 

কমিটি অফ এডকেশন ১৯ 

করীবরদ (গজেন্দ্রমোক্ষ ) ১১৭ 

“করুণা” ৬, ৯৩ 

কল্হণ ১, ৭৫ 

কনিক ১১৭ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪০, ৬৫. ৮৬, 
৮৪ 

কলিক'তা মিউনিসিপ্যাল কমিটি ৪১ 

“কলৈপ্পারউদি' ১৪৩টী 

কজ্যাপসূদ্দর ( বৈবাহিক ) ১০৭, ১৯১৮ 

“কাঞ্চনমাজা' ৫৯, ৬১চী, ৮৪ 

শ্কাঠক সংহিতা" ১২৩ 

“কাত্যায়নস্মূতি' ১৫৭ 

“কাদঘরী' ১২৯ 


২১৬ 


কাণ্ট ২০২ 

কান্তকবি রজনীকান্ত' ৭২ 

কান'হরি ১৫ 

কামদহন ( কামাত্তক ) ১১০, ১১৯ 

কামন্দক ৩৩ 

“কামসুন্্র' ১৭২ 

কামাধ্যানাথ তকবাগীশ ৩৬ 

কাতিক (ক্কন্দ) ১০৫, ১১০, ১১৩, 
১৪১, ১৪৩, ১৪৪ 

কালাম্তক, কালারি ( যমাস্তক ) ১০৯ 

কালিকা ১২৫ 

কালিদাস ৫৭, ৫৮, ৬২, ১৪৯ ১৫, 
১৭০ 

কালী ১০৫, ১৩২ 

কালীধন সরকার ৩২ 

কালীমতী ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) ৮৩ 

কালীয়দমন ১১৭ 

কাল শ্যানহাইম ২০৬ 

ক্লাইভ ৮৩ 

ক্রার্ক ( অধ্যাপক ) ১২৫, ২০৬ 

কাশীনাথ দীক্ষিত ৯ 

কাশীপ্রসাদ জয়শওয়াজ ৮, ৮১ডী 

কাশীরাম দাস ৫৫, ৫৮ 

কাহঙ্পাদের দোহাকোষ' ৫৪ 

কিম্নর ১০৪, ১০৬ 

কিপলিঙ্‌ ১৮৬ 

কিরফেল ৮ 

কীটস ১৯১ 

কীত্ভিপতাকা' ৫৪টী 

'কীত্তিলতা' ৪৯, ৫২, ৫৪ 

কীজহন ৭, ৮৬ 

ফুইস্টাস কাটটিয়াস ১৫১, ১৫৫, ১৫৮ 

কুশিন্দ ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮ ১৩৯, ১৪০, 
১৪২-৪৪ 

কুনাল ৫৯ 

কুমার ( কাতিক ) ১২৩ 

কফ্ুমারসম্ভব' ১৫৫ 


২১৪ 


কুলি ১০৩ 

ফলত ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪৫ 

কুশ ৩৬ 

ঝুষ্মান্ডিনী ( অগ্বিকা ) ১১১ 

কৃষ্ণ ৫৪, ৫৫, ১০২, ১১৪, ১৯৬, ১৯৭, 
১৩২, ১৪২ 

কুফ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫০ 

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২০১ 

কৃষ্ণদেব রায় ৯৩ 

কৃষফ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল ৮৩ 

কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ৮, ১৩০ 

কেদারনাথধ দত ৩, ১০, ৩১ 

কেছ্িজ বিশ্ববিদ্যালয় ১০, ১৯৭, ১৯৮, 
২০৫, ২০৬, ২০৯ 

কেশব ১০৯, ১৩১ 

কোর্ট ২৬ 

কোয়ার্টালি জানাল ( ১৮২১ ) ২, ৩০ 

কৌটিল্য ৮, ১২ চটী, ১০৪, ১৩৬. ১৪৯ 

,কৌমারী ১২৩, ১২৪ 

ক্যানিং ২৭, ৪৩ 

ক্ষারে।দচন্দ্র রায় ৪৬ 

ফ্কেমচন্দ্র বস, ৩৯ 


খারবেল ১৬৯চী 

বীনা ইঞ্গুম্াত।' ১৬৬ 
খসবস্ত সিং ১৯৯ 
খীস্চীয়ান ল্যাজেন ২, ৭ 


গঙ্জা 0৪. ১১৮, ১২২, ১৩১, ১৩২ 

গজাধর ১১৮ 

গঙ্গেম্মা ১৩৩ 

গজাসুর-সংহার ১১৯ 

গণেশ ( গণপতি ) ৫৪, ১০২, ১০৫ 
১০৭, ১১০, ১১১, ১১৩. ১২২, ১২৩, 
১২৫-১২৮, ১৪৯ 

“গলেশক্ষেন্' ১২৬ 

-গণেশা নী ১২৮ 


ইতিহাস ও সংস্কতি 


গঞণ্ডোফেনিস ১৭৮ 

গঙ্কার্ব 1০৫, ১০৬ 

গভনমে্ট কজেজ অফ আর্ট আগ 
জ্্যাফটস ( কলকাতা ) ১৮৭ 

গাডনার উইলকিনসন ৪৩, 8৪ 

'গাথা-সপ্তশতী* ১২টী 

গান্ধীজী ৯৩, ১৬৪, ১৬৫ 

'গীতগোবিন্দ' ২, ১৫, ৩১চী 

গুয়াতেমালা ১৪৭চী 

গোপচন্দ্র ৯৭ 

গোপাল (২য়) ৬৩ 

'গোপালতাপনী উপনিষদ্‌' ৫১ 

গোবধ নধারী ১১৭ 

গোবিন্দ ১৩১ 

গোবিন্দ (২য় ) এঁবং (ওয়) ১৬২, ১৬৪, 
১৬৫, ১৭২ 

গোবিন্দচন্ত্র বসাক ৩২ 

গৌড় ৩১ডী, ১৩২, ১৭২ 

ণগৌড়মল্পার' ৬ 

'গৌড়রাজমালা' ৬, ৬৭, ৭০টী, ৭২, ৭৪টী 
৭৫চী 

গৌড়থম।লা ৫, ৭০ 

গৌতম মুনি ১২৩ 

গ্যাসটালডি ১৭৪ 

গ্রিফিথ ৮ 

গ্রীক-রোমান শিল্পশৈলী ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭ 

গ্রে ৩৪ 

গ্লিনিংস ইন সায়েন্স ( ১৮২৯ ) ২, ৩০ 


'ণ্ডালিকা' ৩৬ 

চশ্তী ১২৪ 

তণডেশানুগ্রহ ১১৮ 

ণতুঃশতিকা' ৫৫, ৫৮ 

চক্র (রাজা ) ৫৭, ৬৩, ১৫৪, ১৭০, 
চন্দ্র (রাজবংশ ) ১৭২ 

চন্দ্রপ্ুপ্ত ( মৌষ ) ৩৭, ৯৫, ১৩৯, ১৪০ 
চন্্রঙ্গ্ত ( হয়) ৬৩, ১৬৮ 


নিধপ্ট 


চন্দ্রব্মন ৫৬, ৬৩ 

চন্দ্রশেখর ১১৮ 
চখাচযবিনিশ্চয়” ৫২, ৫৩ 
শর্যাপদ' ৪, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৬২, ১০০ 
চামুশ্ডা (ঢামুণ্তী ) ১২৪-২৬ 
চালুক্য ১৭০ 

চালস উইলকিল্স ২, ১৫, ৩০ 
চিত্তরঞ্জন (দাশ ) ৫৮ 
চিদানন্দ দাশগুপ্ত ১৯৫ 
চিন্তাহরণ চন্রবর্তী ৫২, ৫৫চী 
'চৈতন্যচদ্রোদয়' ৪১ 
চৈতন্যদেব ৩১টচী, ১১৬, ১৩২ 


জওহরলাল নেহেরু ১৬৫ 

জন আরউইন ১৯৫চী* 

জন আলান ৭, ১৪৫ 

জন ক্লার্ক মাশম্যান ৩০, ৩১, ৪১ 

জন মার্শাল (জ্যার) ৯, ৮৫ 

জন প্রিন্সেপ ১৬ 

জয়তষ্ট ( তৃতীয় ) ১৬২, ১৬৩ 

জার্টল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি 
২ ৩, ১৭চী, ৩০, ৪১, ১২০চী, ১৪৫চী 

জামান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি ৪০, 

জা শারদ্যা ১৬৬ 

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭, 
১১৪ডী, ১৩০ 

“জীবনস্মতি' ৩৭, ৩৮, ৩৯চী, ৪৫চী 

জীবনানন্দ দাশ ১৯১, ১৯৪ 

জে. আর. স্টগ্নার্ট ২০, ২১ ৯৯চী, ২২টী 

জে. এফ, ফাঁট ১, ৭ 

জেকোবি ৮ 

জেমস প্রিন্সেপ ২, ৭, ১৪-২০, ২২-৩১, 
৪১, ৪২, ৪৭ 

জেমস্‌ ফাণ্ড সন ৭, 8৫, ৪৬ষী 

জেমস্‌ মিল ৩০, ৩১, ৪১ 

জ্যোতিরিন্রনাথ ৩৯ 


কোব ১০৩ 


৮, ১১২, 


১৫. 


টমাস ১৬, ১৭ চী 

টউলেমি ২৩, ২৪ 

টাইবেরিয়াস ১৭৭ 

টি, এ, গোপীনাথ রাও ৮, ১১২, ১৮৫ষী 
টেনিসন ১৯৪ 

ট্রেভেলিয়ান ১১, ৭৩. ১০০, ২১০ 
'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চরী' ২০৬, ২০৭ 


ডব্ল রবার্সন ১০ চী 
'ডাকাণ্ব' ৫৪, ১৭২ 
ডালহৌসী ২০৯ 


ঢ।কা বিশ্ববিদ্যালয় ৫১, ৮৯, ৯৭৮ী, ৯৯চী 


তত্ববোধিনী পন্রিকা' ৩৮ 
তাজমহল ১৫ 
'তুঙ্গভদ্রার তীরে ৬ 
'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ৩৩ 
__ত্রাক্মণ' ৩৩ 
--সংহিতা" ১৪৯ 
ন্রিগর্ত ১৩৬, ১৩৯, ১৪০ 
প্রিপুরান্তক ১০৯, ১১৯ 


থিয়োডর বক ৮৪ 


দক্ষিণামূতি ( শিব ) ১১৯, ১২১ 

দত্তান্লেয় ১১৭ 

দত্তিদুঙ্গ ১৬২-৬৪ 

দরবার লাইব্রেরি (নেপাল ) ৫২-৫৪, ৫৬ 

“দশকু মারচরিত' ১৫৭ 

দামোদর ১৩১ 

দীনবন্ধ মিশ্ন ১৯৩ 

দীনেশচন্দ্র সেন ৫৫ 

দুগা ৫৪, ১০৫, 
১৪২চী, ১৪৩চী 

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগডারকর ১, ৭, ৯ 
১১, ৮৪ 


১০৯, ১১১, ১১৩, 


২১৬ 


দেবসেনা ১১০ 

'দেবীগুরাণ' ১২৩ 
ণদেবীভাগব্ত' ১৩০ 
দেবেন্দ্রনাথ ( ঠাকুর ) ২০৩ 


ধর্মঠাকুর ৬২, ৬৩ 

ধর্মদাস দত্ত ৩২ 

'ধর্পাল' ৬. ১২ ৯৪, ৯৮, ১৭২চী, ২০৯ 
ধমাদিত্য ৯৭ 

ধুজটিপ্রসাদ মুখোপ।ধ্যায় ১৯৩ 

'্রুবা? ৬ 


নগেন্্রনাথ বসু ৭৪চী, ৮৯ 
ননীগোপাল মজুমদার ৭, ৯, ৬গওটী 
ননীগোপাল বন্দ পাধ্যায় ৫৩ 
নন্দক্ুমার ৫০ 

নন্দলাল বস্‌ ১৯৪ 

নবীনচন্দ্র আচার্য ১৪৬চ৮ী 

নরবর্মন ৫৬ 

নর-নারায়সণ ১১৭ 

নরেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায় ৮৪ 
নজিনাক্ষ দত্ত ৮ 

নলিনীকান্ত ভটশালী ৭, ৮, ১১২ 
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ১২চী 
নাগ-নাগিনী ১০৫, ১০৬, ১২২ ১৭৬ 
'নারদ-স্মতি' ১৪৮ 

নারসিংহী ১২৪ 

“নারায়ণ ৫৮, ৫৯ 

নারায়ণ ১০৯, ১১৪, ১৩১ 
'নিদ্দেস' ১০৭ 

নিবেদিতা ৭, ১৮০ 

নিম লকুমার বসু ৭, ৯ 

নিয়ার্কাস ১৫১, ১৫৫; ১৫৬, ৯৫৮ 
নির্নপ্রসাদ চক্রবতী! ৭ 

*নিরুন্ত” ১৪৯ 

এনিজ্পক্সযোগাবলী' ৫০৮, ১৯৫ 
'নীতিসার+ ( কামন্দকীয় ) ৩, ৩৩ 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৯৯ 

নীলমণি বসাক ৩, ১০, ৩১, ৪ 

নীহাররঞ্জন রায় ১২চী, ১৯৪ 

নেমিয়া ৮০, ৯৬ 

নেগোলিঅন ১৯৯ 

'নৈষধচরিত* ৩১টী 

ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যাল'হড ১৬৬ 

ন্যাশনাল আকাইভস ১৪ টী 

নাশানাল কমিটি ফর ইত্ডিয়'ন ফ্রীভম 
১৮৬ 


'পঞ্চোপাসনা' ১৯২, ১৩০ডী 

পট্রীশ্বরম ১২০ 

“পণ্নবনা' ( প্রজাপনা ) ১৭০ 

পতঞ্জলি ১০৪, ১০৬ 

'পরনকৌমুদী' ৩৯ 

পদ্মনাভ ১৩১ 

'পদ্মপুর/ণ' ১৩০, ১৩১ 

পল্মাবতী! ১১১ 

পরশুরাম ১১৬ 

পরিশোধ ৩৬ 

গশুগতি ( পাশুপত ) ১০৩, ১১৯, ১৮৫ 

পসাইডুন ১৭৬, ১৭৭ 

পাজিটার ৮ 

পাণিনি ১০৪, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৯ 

পাবতী ১০৭, ১১০, ১৯১ ১১৩. 
১২২, ১২৬ 

*পায়কলৈপ্পবই' ১৪২চী 

'পষাণের কথা' ৯৮ 

পিকাসো ১৭৫ 

পি. চি. কটলি ২৪ 

পিএন্রো দোল্প। ভালে ১৬৬ 

পি. ভি, কানে ৮ 

পিশেল ৮ 

'পুরশ্চষার্ণব' ১২৫ 

পুরু ৯৫ 

পুলকেশী ১৭০ 


হ৩৮, 


নিঘষ্ট 


প্ব্যমিন্র শুঙ্গ ১৩৯ 
“পৃবকারণাগম' ১২৩, ১২৫ 
পেঙ্গইন প্রকাশন সংস্থা ১৮১চী 
পেটার হাইনরিখ রোট ১৬৬ 
প্যাটাসন ১৬ 

প্রাচীন মুদ্রা ৫, ৬০, ৮৭, ৯৮ 
পপ্রজাপনাসুন্তর' ১৪৯ 

প্রফুল্লচন্দ্র ( রায়) ৬৬ 

প্রদ্যুশ্ম ১০৯৪ ১৯৫ 

প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৮ 

প্রমথ চৌধুরী ১৯৩, ২০৩, ২০৪ 
“প্রাকৃত ভুগোল' ৩৯ 

প্রিন্সটন বিবিদ্যালযস ১৮১টী 
প্রেসিডেন্সি কলেজ ৫০, ৬৮, ৮৩ 
প্রিনি ১৪৫, ১৪৬ 


“ফ-ওয়ান-সু-লিন' ১৫১ 

ফা-হিয়েন ১৫৩ 

“ফিরিঙ্জি বণিক' ৫, ৭০, ৭২, ৭৮ ৮২ 

ক্ষোর্ট উইলিআম কলেজ ৬ 

স্রাই ১৯৪ 

ফ্রীডরিক ম্যাক্স মৃল্লযর ২, ৮, ৩০, ৪০, 
১৪৮, ১৬৩টী, ১৬৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১, ৩১, ৫৮, ৬১, 
৬২, ৭২, ৭৩, ১৯১-৯৩, ১৯৫ 

“বঙ্গদর্শন ৩৮, ৫৯, ৬১চী, ৭০, ৭২ 

“বজবাসী' ২০১ 

বঙগীম্ম সাহিত্য পরিষৎ ৫৪, ৫৭, ৬৬, 
৬৯, ৮৪ 

“বটুক-ডৈরবকল্প” ১১৯ 

বদলেয়ার ১৯৪ 

“বরাহগুরাণ' ১২৭৮ী 

বরুণ ১০৪, ১০৫ 

“বরেন্দ্র অন্সন্ধান সর্মিতি' ৬৮ 

বলরাম ১০২, ১১৪, ১১৬ 

“বলাজচরিত' 0৫ 
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*১৭ 


বঙ্সাল সেন ৬, ৮৬, ৯৩ 
বলী ১১০. 


'বসৃঅতী € পৃধিবীদেবী ) ১১৫, ১১৬ 


“বাংলাদেশের ইতিহাস' ১২্ী ' 

“বাংলায় বৌদ্ধধর্ম? ১২ 

“বাংলার ইতিহাস' ৫, ১১৯ ৮৮, ৯০, 
৯৫চী, ৯৯, ১০০ 

“বাঙালীর ইতিহাস' ১২টী 

“বাঙ্গালা ভাষার লেখক' ৭২ 


, 'বাজসনেয়ী সংহিতা, ১২০, ১২৪, ১৪৯ 


বাণভট্ট ৯৪, ১২৯ 

বাণচিহৎ ১৩০ 

বাবুরাম সাকসেনা ৫৪টী. 

বামন ( ভ্রিবিভ্রচম ) ১০৭, ১১৬, ১২১৯৪ 
১৩১ 

'বায়ুপুরাণ' ৩৩ 

বারাহী ১২৪ 

বাজেস ৭ 

বার্টাশু রাসেল ২১০ 

বাডউড ৭ 

বার্নেল ১৪৮ 

বালগোগাল ( নাড়,গোপাল ) ১১৬ 

“বাসবদত্তা” ১৫৭ ১৫৮ 

বাসিস্ক ৯৭ 

বাসুদেব ১০৯, ১১৪, ১১৫, ১২৪ 

- লক্ষী ১১৭ 

বাসদেবশরণ অগ্রবাল ৭* ১৬৮ী 

বাহলীক ১৭৭ 

“বিজ্ঞমপুরের ইতিহাস" ৯০ 

বিলে ১৬ 

বিজ্জল ১৭২ 

বিজয়মিন্র ২১ 

বিজয়়সেন ৮৬ 

বিদ্যাধর ১০৬ 

বিদ্যাপতি ৪৯, ৫২, ৫৪ 

বিনয়তোষ ভট্টাচাষ ৮, ৫০, ৬৯চী, ১১২ 

“বিনয়গিটক' ১৫০, ১৫৭ 


২১৮ 


বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯৪ 
“বিবরণী” ( বৌদ্ধ গধির ) ৫৭ 
“বিবিধাথথ সংগ্রহ ৩৭, ৬৮, ৪০, ৬৮, ৭১ 
বিমলাচরণ লাহা ৮ 
বি ম্যালিনোতক্কি ২০৬ 
বিরাপাক্ষ ( শিব ) ১১৯ 
বিশপস্‌ কলেজ লাইব্রেরী ৫৬ 
বিহ্বরূপ ( বিষণ) ১১৭ 
বিশ্বরূপ সেন ( রাজা ) ৫৭, ৬৩ 
বিশ্বামিত্র ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, 
১৫০ 
বিষ্ণু ৫৪, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১০, 
১১১, ১১২, ৯১৩, ১১৪-১৮, ১২৩, 
১২৯-৩২, ১৪৩ 
-স্লোকে্র ১১০, ১১১ 
বিফ দে ১৯৩, ১৯৪ 
*বিষুধর্মোভর" ১২৩, ১২৪ 
বিষ্গুরাণ ১৬টী 
বিষমিন্র ১১৪ 
ৰীরভদ্র ১২৩, ১২৫ 
বুদ্ধগয়া ৩৫, ৪৭, ১০৬, ১৬৩, ১৭৮ 
বুদ্ধদেব € তথাগত ) ১০৩, ১১০, ১১১, 
১১৭, ৯৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৭৫, ১৭৬, 
১৮৫ 
বদ্ধদেব বসু ১৯৩ 
বৃধতপ্ত ৮৬ 
বন্দাবনচন্্র ভট্টাচার্য ৮, ১১২ 
বুষবাহন € শিব ) ১১৮ 
বষভারাট €( শিব ) ১১৮ 
বৃফ্চি ১৩৬, ১৩৮, ১৪২, ১৪৪ 
“বৃহত্ম্বয়ভূগ্রাপ' ৫৫ 
বহদ্ধ শ্বপু্লাণ” ৫৫ 
বৃহদ্রথ ৪৯৬, ১৪০ 
বেঙ্কয়া ৭ 
বেঙ্গজ লাইব্রেরি ৫০ 
হেপীমাধর বড়া ৮ 


বেগুগোপাল ১১৭ 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


“বেনের মেয়ে ৬, ৫৯ 

বেণ্টিহ্ন ২০৯ 

বেমক ১৩৬, ১৩৮, ১৪১. 

“বৈধানসাগম” ১১৪ 

বৈষ্কবী ১২৩, ১২৪ 

“বোডেন অধ্যাপক" ১৭চী 

বোস্টন মিউজিস্সাম ১৮২, ১৮৪' 

“বৌধায়ন ধর্ষসৃন্ন' ১৬৯ 

ব্যত্তর দেবতা ১০৬, ১০৭ 

ব্যহলার ৭, ৮৬, ১৪৮, ১৫৭, ১৫৮ 

“ব্যাকরণ-্প্রবেশ' ৩৯ 

ব্যাসদেব ১৪৯ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬চী, ৫০ডী 

ব্রন্ষণ্যকুমার ( কাতিকেম় ) ১৪৩ 

“ব্রক্মবৈবতপূরাণ' ১২৭টী 

'্রন্মপ্রাণ' ১৩০ | 

ব্রক্মা ১০৫, ১০৭, ১১১, ১১৩, ১১৭, 
১২৪, ১৬৮ 

্রক্মাণী ১২৪, ১২৫ 

'্রহ্মাগুপুরাণ' ১৩০ 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয্ান আসোসিয়েশন ৪১ 

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ১৪চী, ১৫৪ 

বুরুম্যান-জ্যারেট ১৭ওডী 

রুমফীল্ড ৮ 


“ভগবদ গাঁতা' ২, ১৫. 
ভগবানলাল ইন্দ্রজী ৭, ৭১ 
ভবভূতি ১২৬ 

ভাউ দাজী ৩, ৭১ 
“ভাগবতগুরাণ' ১৪৪ 

ভারত কলাভবন (বেনারস ) ১২৪ 
“ভারতবর্ষে র ইতিহাস” ও, ৩১ 
“ভারতী” ৭২ 

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্জেস ১ 
ভারতীয় প্রদ্বতস্্ব বিভাগ ১৪টী 
ভারতীয় বিদ্যাভবন ৬০ 
ভালতীর যাদুঘর ৮৪ 


নির্ঘণ্ট 


ভারহ,ত ১০৬, ১৭৮ 

ভি, কৃফত্বামী আইয়ার ১৬৪ 

ভিনসেঞ্ট স্মিথ ৭, ৯, ১০ 

“ভিয়ুজ আযাও ইলাস্ট্রশোনস অফ বেনারস' 
১৭, ২৫ 

ভুবনমোহিনী ৩২ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২০১ 

ভেপ্ট্রা ( জেনারেল ) ২৬ 

ভেরোচ্চিয়ো ১৮৭ 

ভৈরব ( বষ্টুক ) ১১৯-২১, ১২৪ 

ভোজবমন ৮৬ 

ভ্যাটিকান প্রাসাদ ১৮৭ 


মলীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৮৫ 

“মৎস্য-পুরাণ' ১২৩ 

মতিলাল ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) ৮৩ 

মধুরানাথ ( মৈল্রেয় ) ৬৭ 

মধুরা মিউজিয়াম ১৫৩ 

মদনমোহন (বিষ্ণু ) ১১৭ 

মদনপাল ৫৩ 

মধুস্দন ১৩১ 

অধূস্দন দত্ত ৩১ 

মন্মথনাথ ঘোষ ৩৯ 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৭ 

মনসা ১১১ 

মনস্ট্য়ার্ট এলফিনস্টোন ১০ 

মনিয়ার উইলিআমস্‌ ২, ৩০ 

“মনুজ্মৃতি” ২, ১৫ 

“মনুখ' ৬, ৯৬ 

মনোজবা ১২৪, ১২৫ 

মনোহর মালগঙ্কার ১৯৯ 

মটিমার হুইলার ৯ 

মহম্মদ ঘোরা (:মহন্মদ বিন সাম ) ১৬৫, 

মহল্সদ তুঘজুক ২০৯| 

“হাবংশ' ১৭০ 

মহাদেব, শিব ১০২,১০৩, ১০৬, ১০৮, 
১১৮-২১। ১২৩, ১৪২-৪৪, ১৮৪ 


“মহাবগ্গ*' ১৫০ 

“মহাবন্ত অবদ্দান' ১২চ৮ী, ৩৬ 

মহাতবগ্প্ত (রাজা) ৫৭ 

মহাভারত" ৫৫, ৫৮, ১৪৯, ১৫৯, ১৬০, 
১৭০ 

“মহাভাষ্য' ১০৪, ১০৬ 

মহাশিব গুপ্ত (রাজা ) ৫৭ 

মহাসদাশিব ১১৯ 

মহীপাল ৭৩ 

মহেজোদারো ৫, ৮, ৮৫, ৯৯, ১০৩, 
১০৪, ১৪৮, ১৬১ 

মহেম্দ্রলাল (মিলত) ৩২ 

মহেম্দ্রপাল (রাজা ) ১৬২ 

মান্ধাতা ১১৭ 

'মাদলা পঞ্জী" ৪৩, ৪৬ 

মাধব ১০৯, ১৩১ 

“মানসী ও মর্মবাণী' ৭০ 

মানিক গাল্গুলী ৪৯, ৫৫, ৫৮ 

মানিকচন্দ্র ১৭৩ 

“মাকণেয় পুরাণ” ১২৪, ১২৫ 

মাতগও-তৈরব ১১০, ১১১ 

মালব ১৩৬-৪০, ১৪২, 
১৬২ 

“মালতীমাধব' ১২৬ 

মাহেশ্বরী ১২৪ 

মিনান্তার ২৩ 

মিনারেলজিক্যাল সাতে অফ]সিলোন ১৭৯ 

মিনোআন ১৪৮ 

মিলিন্দপঞ্ছহো ( মিজিন্দপ্রক্ন ) ১৭০ 

মিহিরকুল ১১৮ 

“মীরকাসিম' ৫, ৭০১৭২, ৭৮৮২ 

ম্ঘল চিন্রশৈলী ১৮৪ 

“মৃণ্ডকোপনিষদ্‌” ১২৪ 

মৃতু কুমারস্বামী ১৭৯ 

মেকলে ১৭চী 

মেগাস ২৩ 

মেগান্থিনিস ১৫৯ 


১৪৪, ১৪৫, 


২২0 


“মেঘদৃত' ১৬চী 

মেজর কিটো ৩৩, ৩৫, ৪২ 
মেডিকেল কলেজ ৩২ 
মেহরৌজি ১৫৪, ১৭০ 
“মৈল্রায়নী সংহিতা" ১২০ 
“মৈল্লেয় ব্যাকরণ” ৬ও 
মোতিচন্দ্র ৭ 

মোনালিসা ১৮৭, ১৮৮, ১৯০ 
ম্যাকেইল ১৯১ 

ম্যথু আর্নলড ১৯২ 

“ম্যারেজ আযাণ্ড মর্যালস' ২১০ 
ম্যালেসস ৭৭ 

ম্যাসন ২৩ 

ম্যাসপেরো ৯৮ 


যক্ষ ১০৫-১০৭, ১২৭, ১৭৬, ১৮৫ 
“্যভুবোদ' ১২০, ১২১, ১৪৯, ১৫০ 
যদুনাথ সরকার 0, ১১, ৮৯, ৯৯ 
যশোধর ১৭২ 

যাজবলক্য ১৫২ 

যামিনী রায় ১৯৪, ১৯৫চী 

যাক্ষ ১৪৯ 

যীতুঞ্গীষ্টচ ১৮৮, ২০১ 

হয়ান চোয়াঙ ৯৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪ 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৯০ 

যৌধেয় ১৩৬-৪৫ 


রঘনাথ শিরোমণি ৩১টী 

রঘপতি সহায় ২০২ 

'রছঘুবংশ* ১৪৯, ১৭০ 

রণভঞ্জদেব ৫৬ 

রত্মকীতি ৫৫ 

্ত্বপাল ( পণ্ডিত ) ২০ 

বতাকরশান্তি ৫৫ 

রবি ধর্মী ১৮০ 

রবীন্দ্রনাথ ১১, ১৩, ৩৬, ৩৭-৩৯, ৪৫ভী, 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৯, ৮১, ১৩৯, 
১৮০, ১৮৯, ১৮৩, ১৯১-৯৪, ২০৮, ২০৯ 

রমাই পণ্ডিত ৫৮ 

রমাপ্রসাদ চন্দ ৬, ৯, ১১, ৬৭, ৭২ 

রমেন্দ্রল।ল (মিশ্র ) ৩২ 

রমেশচন্দ্র আচার্য ১৪৬টী 

রমেশচন্দ্র মজুমদার ১০, ১২, ৫৩ী, 
৬ওচী, ৬এ৮ী, ৮৯, ৯৭চী 

রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ৪০, ৬৫, 
৮৭চী 

“রহুস্য-সন্দভ' ৩৮, ৪০, ৬৮ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪, ৫, ৬. ১০- 
১২, ৫০, ৫৯, ৬০, ৭১, ৮৩-৮৫, ৮৭- 
১০০ 

রাঘব-রাম ১১৬ 

র।জন্য ১৩৬, ১৪০ 

রাজশাহি কলেজ ৬৮ 

রাজশাহি মিউজিয়াম ১১০, ১১৭ 

রাজস্থানী লিপিশৈলী ১৬১, ১৬২, ১৮৩, 
১৮৪ 

“রাজা' ৩৬ 

রাজা রাও ১৯৯ 

রাজেন্দ্র চোল ১৭২ 

রাজেন্দ্রলাল মিন্ত্র ৩, ৪, ৬-৮, ১০, ৬০- 
৪৮, ৪৯৯ ৫১, ৫৬, ৬১, ৬২, ৬৬, 
৬৮, ৭১, ৭৩৯ ৯১, ৯৮ 

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৮৩ 

রাজ্যবধন ৯৪ 

রাজ্যেশ্বর মিন ১৯৫ 

রাধা ৫৪ 

-সকুফ্ ১১৭ 

রাধাকুম্দ মুখোপাধ্যায় ৮ 

রাধাকফণ ২০২ 

রাধারুফ সংগ্রহালয় ১১৫ 

রাধাগোবিন্দ বসাক ১২চী, ৫৩চী, ৬৪চী 

রাবণানুগ্রহ ( মৃতি ) ১১৮ 

রামকমল ( হ্রপ্রসাদের পিতা ) ৫০ 


নির্ঘণ্ট 


রামকুফগোপাল ভাগারকর ১, ৩, ৪, ৬- 
৮৮ ১০, ১১, ৬৪, ৭১, ৭৩-৭৫, ৯১ 

'রামচরিত' ১২চী, ৪৯ ৫১-৫৩, ৬২, ৬৪ 

রামনাথ তর্করত্ব ৩৬ 

রামপাল (রাজা ) ৫২, ৫৩, ১২২ 

রামমনোহর লোহিয়া ২০০-২০৩ 

রামমোহন রায় ১৭চী 

রামায়ণ” ১৪৯, ১৫৯ 

রামেন্দ্রসন্দর শ্লিবেদী ৮৪ 

রিচার্ডস ১৯৪ 

রিস ডেভিড ৮ 

রীড ১৯৪ 

কুক্সিণা ১১৬ 

রুডলফ রোট ২ 

রুথ রেনেডিক্ট ২০৬ 

রুদ্র ( স্থপতি ) ১২০, ১২১ 

ক্ষতদামা ১৩৭, ১৪০ 

রাপমণ্ডন* ১১৯ 

ন্নাপাড় ১০৩ 

রেনে গ্রসে ৭ 

রোদেনস্টাইন ১৮৫ 

রোমিলা থাপার ৬ওষী 

র্যাফে ৭৫, ৮০, ৯১ 

র্যাপসন ৭, ১০, ইহচী 


লকুলীশ ১১৯ 

লক্মমণসেন ৬, ৬ওচী, ৮৬, ৯০ 

লক্ষ্মী (শ্রী) ১০৭, ১১২, ১১৫, ১২৮, 
১৪১-৪২, ১৭৮, ১৮৫ 

লন্পেমী ক্যানিং কলেজ ৫০ 

লক্মৌ যাদুঘর ৮৪ 

লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৯ 

“ললিতবিস্তর' ৩৩, ১৪৯, ১৫০, ১৫৭ 

জাজলীস্ম নরসিংহ ৪৬ 

লাস্ট জাপার (চিত্র ) ১৮৭, ১৮৮, ১৯০ 

লিওনার্দো দা ভিঞি ১৮৭-৯৯ 

“লিঙ্ক” ২০২ 


লিবকি ৪৪ 

লীভিস ১৯৪. 

ল্ইরেনু ৮ 

লুৎফাউল্লা ৯৬ 

লসি লেটার ২০৫' 

ল্যভর মিউজিয়াম ( প্যারিস ) ১৮৭ 
লেনিনগ্রাদ মিউজিয়াম ১৮৭ 
লোকের ১১০ 

লোখাল ১০৩ 

লোরেনৎসো হাবাস ১৬৬ 


“পকুত্তলা” ২, ১৫ 

'শাজিজ্মঙ্গমতন্ত্রঁ ১৭২ 

“শতগথ ব্রাহ্মাণ*গ ১৫০ 

শস্ভু মিশ্র ১৯৫ 

শরৎচন্দ্র বসু ৮৩ 

শরগকুমার রায় ৯, ৬৮ 

শরৎনাথ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ) ৪৯চী 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৬, ৫৯, ৬০ 

“গশাক্ক? ৬, ১২, ৯৪-৯৬, ৯৮, ২০৯ 

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪ 

“শাপমোচন' ৩৬ 

শামা শাস্ত্রী ৮ 

শাদলকর্ণাবদান' ৩৬ 

শালগ্রারমশিলা ১০২ 

“শাশ্বততন্ত' ১৩২ 

শাহেদ সুরাবদী ৭, ১৯৪ 

শিব ভৈরব ৫৪, ১০২, ১০৩, ১০৫ 
১৩, ১১৭, ১১৮, ১২১-২৪, ১২৬, 
১২৯, ১৩২, ১৪১-৪৩, ১৮৫ 

--নটরাজ ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১৯, 
১২১-২৩, ১৮৪, ১৮৫ 

_ লিঙ্গ ১০২, ১০৩, ১০৯, ১১১, ১১৮, 
১৪৩ 

“শিবজীচরিক্ল' ৩৭ 

শিবদৃতী ১২৪ 

“শিবগুরাণ' ১২৭টী 


শখ 


শিবগ্রসাদ সিংহ ৫৪টী 

শিব লোকেশ্বর ১১০, ১১১ 
"বিষ, ১১৭ 
শশিবার্চনচন্দ্রিকা' ১৩৩ 

'শিবি ১৩৬, ১৩৭ ১৪০, ১৪১ 
শৃঙ্গেরী মঠ ১৫৬ 

শেরশাহ ৮৮, ১৬৬ 
'শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি ৬২ 
“শযৈনিকশান্স' ৫৫ 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪ 
এআীধম্মমজল, ৪৯, ৫৫, ৫৮ 
শ্্রীসৃক্ত” ১৪২ 


সংকম্ষণ ১০৯, ১১৫ 

সংস্কত কলেজ ৫০, ৬২ 

“সচিন শিশির' ৭২ 

সত্যজিৎ রায় ১৯৫ 

অদাশিব ১১৯ 

সন্ধযাকর নন্দী ৪৯, ৫২, ৫৩, ৬২, ৬৪ 

সপ্তগ্রাম ৩১টী 

“সবুজ গল্রগ ২০৩ 

“সমবায়াঙ্গ সূন্ন” ১৪৯ 

"সমরসিংহ' ৭২ 

সমাঢচারদেব ৯৭ 

সমুদ্রতপ্ত ১৩৭, ১৪০, ১৪১ 

সরম্থতী ১০৭, ১১০, ১১৯, ১১৫, ১৪৯, 
১৭৮ 

“সরোজবজের দোহাকোষ' ৫৩ 

সাঁচী ১৯, ১০৬, ১৭৮ 

'সাধনমালা' ৫০চী 

সারদাচরণ মিম্ত (বিচারপতি ) ১৬৪ 

'সারজ্মত সমাজ' ৩৮ 

“সাহিত্য” ৭০, ৭২ 

'পসাহিত্য পরিষৎ পন্জিকা' ৫৭, ৫৮ 

'াহিতাসাধক চরিতমাজা' ৪৬, ৫০ডী, 
৬থভী, ৭৬টী, ৭৯চী, ৮১ষী 

সিউরেল ৭ 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সিডৃমাউথ ( লড় ) ১৬ 

“সিদ্ধান্তদীপিকা' ১৮৫চী 

সিঙ্নু সভ্যতা ১০৩, ১৪২, ১৬১, ১৮৫ 

লিপি ১৪৮ 

সিপাহী বিদ্রোহ ৪১ 

'সিরাজউদৌল্লা' ৫, ৭০. ৭২, ৭৭-৮৬,. 
৯১ 

সিলভ্যা লেভী ৮ 

“সিলোন ন্যাশানাল রিতু ১৮০ 

সীতারাম রায় ৭২, ৭৮ 

সকুমার সেন ৬৩ঙচী 

সুধীন্রনাথ দত্ত ১৯৩ 

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৪টী, ৬ঙী, 
১৩০, ১৩৬ * 

সবন্ধু ১৫৮ 

সব্বা রাও ৯ 

সত্রিং ৮ 

সমিশ্ত্রানন্দন পম্থ ২০১, ২০২ 

সরেন্দ্রকিশোর চক্জ্বতী ৭ 

সরেদ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯৩ 

সলতান মামুদ ১৫৫, ১৬৫ 

সশীলকুমার দে ১৯৩ 

গসৃতত্ত' ২১৫০ 

সমন্তসাহিত্য ১৪৯ 

সুর্ঘ ৫৪, ১০৫, ১০৮, ১১০, ১১৯, ১১৩ 

__ নারায়ণ ১১৭ 

সেষ্ট টমাস ১৭৮ 

“সোনার তরী ১১ 

সৌর্দামিনী দেবী ৩২ 
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সংযোজন 


পৃ. ৬২, ২৮ সংখাক পংজির পরে নৃতন প্যারা || কয়েকটি ক্ষেত্রে 
তিনি আধুনিক এ্রতিহাসিকমুলত দৃ'্টিতঙ্গীরও পরিচয় দিয়েছিলেন । এ 
প্রসঙ্গে ভারত-সংস্কৃতির নৃতাত্বিক ভিত্তি এবং স্বানীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা 
সম্পর্কে তার সচেতনত। প্রশংসনীয় | প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে শিষ্য 
রাখালদাসের মনোগত সাধর্ম্য আছে ( পৃ* ৯১ )। হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠানের 
নৃতাত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াসের একটি উদাহরণ “দূর্গোৎসবে নব পত্রিকা 
( “হরপ্রসাদ রচনাবলী”, দ্বিতীয় সম্ভার, পৃ. ৪৪১-৪২)। সুলিখিত 
ও তথ্যপর্ণ এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : “আ্যানথোপরিজির পুস্তক পড়িলে 
দেখা যাইবে পৃথিবীর নানা স্থানে শীতের প্রারভ্তে এইরূপ গাছপাল৷ 
লইয়। উৎসব হইয়৷ থাকে | ক্রমে সেই গাছপালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
হান। ক্রমে সেই দেবতাগণের মৃত্তি হইল।...দুর্গা-মাহাম্ত্ের সহিত মিলাইয়। 
সৃত্তি হইতে ছোটখাট যুতি বাদ দিয়! বড় বড় মুত্তি দিয়! উৎসবের প্রতিম। 
গড়া হইল | ক্রমে সেই সকল মৃত্তি এক মুত্তিতে অস্তহিত হইয়া গেল । 
তিনিই প্রধান মুত্তি দশভু্। | গাছপালার পৃজ] ব্রমে ব্রাহ্ণদের হাতে 
পড়িয়া অস্বৈতে পরিণত হইল ।” প্বগামী রাজেন্্রলালের মতে হরপ্রসাদও 
আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন | অন্তত 
তাঁর একটি উজ্জি থেকে একথা মনে করার কারণ আছে : 'বাঙ্গালাদেশের 
ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস শমনৃয় করিয়া দেখিলে ইতিহাস 
যে একট। জানার জিনিস, আমর! না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি সেট বেশ 
বোধগম্য হয় €( তদেব, পূ. ৪৯৫ )।? 

পৃ. ১৫৭-৫৯ || লেখনসামগ্রীর ব্যাপারে “কাব্যমীমাংসা'র দশম অধ্যায়ে 
রাজশেখর (নবম-দশম শতাব্দী) কৰি অর্থাৎ লেখকের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন : 
“তস্য সম্পুটিকা সফলকাটিকা, সমুদ্রকঃ, সলেখনীমঘীভাজ্বনানি তাড়িপত্রাণি 
ভূর্জত্বচো বা, সলোহকণ্টকানি তালদলানি সুসন্থুষ্টা ভিত্তয়ঃ সততসম্লিহিতা: 
স্যুঃ।' অর্থাৎ হাতের কাছে সব সময় সম্পুটিক। (বাক্স ), চকখড়িসহ একটি 
ফলক, তাড়ি ( তাড়পত্র ) ও ভূর্ঘপত্র, কলম, কালি ও দোয়াত, লৌহকীলক 
(স্টাইন্বাস ) ও তালপত্র এবং মাজিত ও পরিচ্ছন্ন লেখনপট রাখবে । 

পৃ. ১৫৮ | “দোয়াত' বা 'দত' আরবী 'দবাত'শএর রূপান্তর | 
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-ঞ্ট 


পৃ. ১৫৯ || দোয়াতের মতো “কলম' শব্দাটিও আরবী, তবে এটির মূ 
বোধ হয় সংস্কৃত “কলম্ব', কলম্বের অর্থ শাকনালিক! ব৷ ডাটা ; ডাঁটার সঙ্গে 
সাদৃশ্য হেতুই কি লেখনী কলম ? হওয়া আশ্চর্যের নয় | "কলম" শব্দও 
সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, অর্থ শালি জাতীয় ধান্যবিশেঘ, ত1 থেকে সরাসরি 
লেখনী অথে “কলম* এসেছে কিনা বলা শক্ত | লেখনী অর্থে কলম 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে । 
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সংশোধন 


অশুদ্ধ 


( ১৮৫৭-১৯৩১ ) 
তথ্যনিষ্ঠ হয়েও কলার 
উদ্ভতব,..-বাংলাদেশের 
শিল্পকলার 


(0011101172179]7) 
প্রাটী 

অগৌণ নয় 

এবং সুসভাপতির 
দেবঅবলির 
সপ্তম-্অষ্টম শতকের 
নিয়, খোটান প্রভৃতি 


নিয়া, কাশগড়, 
খেটান প্রভৃতি 
শিল্লোতিহাস 
৫০৪8 বছর আগে 


শুদ্ধ 


(১৮৫৩-১৯৩১ ) 
তথ্যনিষ্ঠ হয়েও উপ- 
ন্যাসের মতো স্ুখপাঠ্য | 
ভারতবর্ধের বিশেষত 
বাংলাদেশের শিল্পকলার 
উত্তব 

(000101)11)517917) 

পাটি ( অর্থাৎ পাদটীক। ) 
গৌণ নয় 

এবং দুবার সভাপতির 
দেবতাবলির 

ঘষ্ঠ-সগুম শতকের 
খোটানের নিয়া, এনডেরে 
প্রভৃতি 

কাশগড় এবং খোটানের 
নিয়া, এব্ডেরে প্রভৃতি 
শিল্পেতিহাস 

৫২৪ বছর আগে 


